প্রকাশক : 

প্রেমময় মজুমদার 
৪৮1১১ মহাত্মা! গান্ধী রোছু, 
কলিকাতা -৯ 


প্রথম প্রকাশ £ ১৭ আশ্বিন) ১৩৬৭ 
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সারদ] বাইগ্ডিং ওয়ার্কস 
১০; স্্য সেন স্ট্রীট 
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আমার অদ্ধাভাজন অধ্যাপক 
আটবিভূতি চৌধুরী 
আচরণেষু 


নিবেদন 


কলিকাত। এবং বর্ধমান বিশ্ববিগ্ভালয় তিন বছরের স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রদের 
পাঠক্রমে বাংল! সাহিত্যের আধুনিক যুগের অধাঞন আবশ্বিক বলে নির্দেশ 
করে বাঙালী মাত্রের কৃতজ্ঞতাভাজন ইয়েছেন। বর্উমান গ্রন্থটি ছাত্রদের প্রতি 
দৃষ্টি রেখে লেখা । 

গরস্থটিকে তথ্যভারে ভারাক্রান্ত করি নি, অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য যাতে 
বাদ ন! পড়ে সে-দিকে লক্ষ্য রেখেছি । পূর্বস্থরীদের নিকট থেকে তথ্য সঙ্কলিত 
হয়েছে । বিষয়-বিষ্তাল, যুগ-বিভাগ প্রভৃতি ব্যাপারে একালের সাহিত্যের 
ইতিহাসের আলোচকগণের মধ্যে মতৈক্য আছেঃ সে বিষয়েও বর্তমান 
লেখকের মৌলিকতার দাবি নেই। . তবে পূর্বাপর এতিহাসিক যোগস্থত্র 
অনুসন্ধানে এবং তিহাসিক সমস্তাগুলি তুলে ধরবার চেষ্টায় লেখকের স্বাবীন 
ভাঁবনার পরিচয় মিলতে পারে । 

রবীন্দ্রপর্ব পর্যন্ত ইতিহাসের বিস্তৃত আলোচগ্না করা হয়েছে। সাম্প্রতিক 
কালের (অর্থাৎ ১৯৩০-য়ের পরবর্তী পর্বের ) আলোচন| মে তুলনায় অনেক 
নংক্ষিপ্ত। সাম্প্রতিক কালের দিকৃদর্শনের চেষ্টা মাত্র এ-গ্রন্থে আছে » ঘটমান 
কালের মামশ্রিক ইতিহাস রচনার ভার কিছু ভবিষ্যৎকে দিতে হবে। 

আলোচনার মংক্ষিপ্তত। সবক্ষেত্রে সাহিত্যিকের গুরুত্বের যথার্থ প্রতিফলন 
নয়। ইতিহাসে কোন সাহিত্যিক কতট! প্রাধান্ত পাবেন্রএঞ্লর মাপকাঠি 
ছুটি। এক। শিল্পী হিসেবে তার সাফল্যের পরিমাণ । ছুই। ইতিহাসের 
ধারায় তার প্রভাবের গুরুত্ব । বিহারীলালের ন্ভায় কোন কোন লেখক দ্বিতীয় 
কারণেই বিস্তৃত আলোচনার যোগ্য । কিন্ত হেম-নবীনাদির সভায় কোন কোন 
কৰি এবং অনেক নাট্যকার এর কোন সর্ত পালন না করেও শুধুমাত্র রচনার 
প্রাচুর্য এবং পূর্বকালে আহরিত খ্যাতির জোরে ইতিহাসের বিস্তৃত জমি 
অধিকার করে আছেন। শিল্পোৎকর্ষ সত্ত্বেও অনেক গীতিকবি তার সামান্যতম 
অংশেও আসন পাননি! কিন্ত এই নীতি অনুসরণ কর! সম্ভব হয়ঃনি। 
আন্তরিক দ্বিধা সত্বেও প্রথার প্রতি অন্থগত থেকেছি; ছাত্রদের এই সমস্যায় 
টেনে নেওয়া! যুক্তিযুক্ত মনে করি নি। 

এই গ্রন্থ রচনায় বন্ধুবর অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ, অধ্যাপক নিরঞ্জন চক্ররবর্তা, 
'অন্ুজপ্রতিম অধ্যাপক কুমারেশ চক্রবর্তী, অধ্যাপক অচিস্ত্য ভট্টাচার্য, 


অধ্যাপক দেবী মিশ্র আমাকে প্রতিনিয়ত উৎমাহিত করেছেন। অধ্যাপিকা 
জ্যোত্ল! ওপ্ত পরিকল্পনায়, ' তথ্যঘংগ্রহে এবং গ্রন্থরচনায় আছ্ান্ত সাহায্য 
করেছেন বদ্ধুবর চিন্ময় মজুমদার মুদ্রণ প্রভৃতির ব্যাপারে বিশেষ যত্ব 
নিয়েছেন। 


মিটি কলেজ 
ক্ষেত্র গুপ্ত 


বিষয়-সুচী 
প্রথম অধ্যায় 
ভুমিকা 
দ্বিতীয় ভাধ্য।য় 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ £ 
নবজাগৃতির প্রস্ততি 
এক ॥ গণ্যসাহিত্য 
ছুই ॥ ধুগসন্ষির কবিতা 
তৃতীয় অধ্যার 
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়়ার্ধঃ 
নবজা গৃতির স্থছিউল্লাস 


'এক ॥ নাট্য-সাহিত্য 
ছুই 1 কাব্য-কবিতা। 

তিন ॥ গল্প-উপন্যাস 
চার ॥ গ্রবন্ধ-সাহিত্য 


চতুর্থ অধ্যায় 
রবীন্দ্র-পর্ব 


এক ॥ রবীন্দ্রনাথ 

ছুই ॥ রবীন্দ্র-পর্বের গল্প-উপন্যাস 
তিন ॥ রবীন্দ্র-পবের কাব্য-কবিতা। 
চার ॥ রবীন্দ্রপর্বের গ্রবন্ধ-সাহিত্য 
পাঁচ ॥ রবীন্দ্র-পর্বের নাটক 

পঞ্চম অধ্যায় 

সীজ্প্রতিককাল 

এক ॥ উপন্যাস ও ছোটগল্প 

ছুই ॥ কবিতা 

তিন ॥ নাটক 

চার 1 প্রবন্ধ-সাহিত্য 

নির্ঘণ্ট 
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লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ 
প্রাচীন কাব্য £ সৌন্দর্য জিজ্ঞাস! ও নব মুল্যায়ন । 


কুষ্ু-ত্রঞনের কাব্যবিচার | 
বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস € প্রাকৃ-বিশ্ববিদ্যালয় ) 


মধুস্দনের কবিঅবুত্প। ও কাব্যশিল্প । 


প্রথম অধ্যায় 
॥ ভূমিকা ॥ 


পূর্বতন সাহিত্যিক এতিহোর সঙ্গে সম্পর্ক 


উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নৃতন দিগন্ত উন্মোচিত 
হল। জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এল, পরিবর্তন এল চিন্তাধারায়, সাহিত্যিক 
স্ঙ্টিতেও। এই নবীনের রথে পশ্চিম পৃথিবীর পতাকার লেখ নিশ্চয়ই 
দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর পিছনেও প্রায় আটশত 
বৎসরের সাহিত্যিক এঁতিহ আছে বাংলাদেশের । সে সাহিত্যের পরিমাণ 
যেমন সামান্ত নয়, তেমনি মূল্যও একেবারে অকিঞ্চিৎকর নয়। একালের 
সাহিত্যের পবিচয় দেওয়ার বাগে গেকালের গৌরচন্দ্রিক তাই করা 
প্রয়োজন । একথা মনে রাখবার মত যে কোন জাতির ইতিহাসে 
কোন যুগে যত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনই ঘটুক ন! কেন পুরানো কালের 
সঙ্গে সব যোগ দে হারিয়ে ফেলে ন!। পুরানো বলেই তা শেলেটের 
লেখার মত সহজে মুছে ফেলবার নয়। 


পাল-পর্ব থেকে আরম করে ইংরেজ বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা- 
দেশের যে অর্থনৈতিক কাঠামো তার বিশে পারিভাষিস্ত নাম হল 
সামন্তবাদ। গ্রামকে কেন্র করে আর কৃষিকে আশ্রয় করেই এর 
বিকাশ। এই অবস্থায় বাংলাদেশের গ্রামগুলি হয়ে পড়েছিল আত্ম- 
1নর্ভরশীল -আত্মসংভরণদক্ষ এবং সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিকও | গ্রামের প্রয়োজন 
গ্রামেই মিটত, বাহিরে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল সংকীর্ণ, স্বযোগশ্সুবিধ! 
মংকীর্ণতর | 
এই জাতীগ্ত অর্থনীতি বাংলাদেশে এক বিশেষ ধরনের সমাজব্যবস্থার 
জন্ম দিল। গ্রাম-প্রধান ও কৃষিনির্ভর এই ব্যবস্থায় ধর্মের প্রভাব সঞ্চারিত 
ছিল জীবনের গভীর অস্তর্দেশ পর্যন্ত । তার মধ্যে কুসংস্কারের পরিমাণও 
নেহাৎ সামান্ ছিল না। এই সমাজে মানুষের ব্যক্কিদত্তার এনল্য 
স্বীকৃতি পেত না। বংশগত মাপকাঠির সম্মুখে ধর্মীয় কুসংস্কারের মোহে 
ব্যক্তিত্বের চরম লাঞন। সহাহ্ৃভৃতি আকর্ষণ করত ন]। 


২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


এই একই সমাজব্যবস্থা বাংলার বুক জুড়ে দীর্ঘকাল জয়ধবনি তুলেছে। 
রাষ্্রশক্তির পরিবর্তন হয়েছে, বকৃতিয়ারের আক্রমণে বাংলাদেশের হিন্দু- 
প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়েছে, অনেক রক্তপাত, অনেক হানাহানি বাংলাদেশের 
মাটিকে সিক্ত করেছে, আকাশ বাতাসকে করে তুলেছে ক্রন্দনমুখর 
কখনও আবার .বগীর (বর্বর আঘাতে গ্রাম-বাংল। বিধ্বস্ত হয়েছে__কিন্ত 
মূল অর্থনৈতিক কাঠামে।কে সেই সব ঘটন| পারে নি আদৌ পরিবর্তিত 
করতে । তাই পারে নি সমাজব্যবস্থার মধ্যেও কোন মৌল পরিবর্তন 
আনতে । গেই কৃষিপ্রধান ও আত্মকেন্দ্রিক গ্রামীণ ব্যবস্থ!, চিন্তার জগতে 
সেই ধর্মের একচ্ছত্র আধিপত্য, রাজায়-প্রজায় মেই একই ধারার সমন্ধ । 
সেই উচ্ছাসপ্রবণ, পরিহাসরসিক, প্রণয়াচ্ুরাগী বাঙালীচরিত্র, জীবনচর্চার 
সেই একই পথে পরিক্রমা_খণ্ডিত জীবনবোধ, মংকীর্ণ পরিপ্রেক্ষিত আর 
প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে বিক্ষত মানুষের ক্রন্দনরোল। 

ইংরেজ আগমনের পুর্বে এই সমাজব্যবস্থার মূল ভিত্তি অর্থনীতিতে 
কোন আঘাত পড়ে নি। কখনে। কখনে রাষ্্রনৈতিক সংঘর্ষে গ্রাম বিপর্যস্ত 
হয়েছে, নল বেঁধে এক গ্রামের মানুষ গ্রামান্তরে পালিয়ে গিয়েছে, কিন্তু 
মংঘর্ষের ভারকেন্দ্র পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবার তারা ফিরে এসেছে, 
পূর্বতন জীবনযাত্রার কোন মৌল পরিবর্তন ঘটে নি। এ বিপর্যয় অনেকটা 
প্রাকৃতিক বিপদপাতেরই মত। 

তাই সাধারণ ভাবে বলতে পার! যায় যে অগ্ঠাদশ শতাব্দী পর্যস্ত 
দীর্ঘ আটশত্ব বৎসর একই অর্থনৈতিক বাবস্থার পৌনঃপুনিকতার যুগ । 
ফলে মনন ও মানসস্থপ্টির দিক থেকেও এই যুগ স্বভাবতই একই স্তর 
ধারণ ও বহন করবে । 

সেকালীন বাংল সাহিত্যের মূল লক্ষণগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়! 
যাক। 

এক ॥ সাহিত্যে অন্থকরণ ধর্ম ॥ একালের সাহিত্যের প্রধ'নতম 
বৈশিষ্ট্য হল বৈচিত্র্যের অভাব। মোটামুটি ছুটি ধারায়ই বাংল? সাহিত্য 
চলেছে-_ পাঁচালী কাব্যের ধার আর পদাবলী। একের পর এক কবির 
দল এ কাব্য-কাঠামোকেই অনুসরণ করেছেন দ্বিধাহীন ভাবে। 
ভারবস্ততিও বৈচিত্র্যের অভাব লক্ষণীয় । হয় মনসামঙ্গলঃ চতণ্ডীমঙ্গল, 
ধর্মমজল, না! হলে রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অন্থবাদ। একই কাহিনী, 
একই ধরনের পয়ার আর ত্রিপদীতে একই ঢঙে বলা । পদাবলীর ক্ষেত্রেও 


ভূমিকা ৩ 


অন্তহীন একঘেয়েমী। অবশ্য চত্তীৰাস, মুকুন্বরাম বা *ভারতচন্রের »৩ 
বড় কবি এই বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যে বিশিষ্টত। আনতে কতকাংশে সমর্থ 
হয়েছেন । তবে এব্ধপ উদাহরণ বেশ্রি নেই। তেমনি মুসলমানী রোমান্টিক 
কাব্য এবং পূর্ববঙ্গ-গীতিকার গ্তায় প্রথাবিরোধী রচনার আয়োজনও সমগ্রের 
তুলনায় নেহাৎ সামান্ত। | 

ছুই ॥ ধর্মের প্রভাব ॥ ধর্মকে*কেন্দ্র করে পে-যুগের অধিকাংশ সাহিত্য 
রচিত; স্পষ্ত ধর্মমত প্রচারই এর “প্রধানতম অংশর প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য | 
মঙ্গলকাব্যে নানা লৌকিক দেবদেবীর মাধাত্ন্যকীর্ন এবং পুজাপ্রচারই 
লক্ষ্য 3 ঠবঞ্জবপদাবলীর প্রেমগীতিও ভক্ত কবির লীলাকীর্তন, প্রেমরস 
আস্বাদন-_এ কবিতা তাই “বৈষ্ণব ধর্মতত্তের রসভায্য”৮ | বাঙ্গালীর ধর্ম- 
প্রাণতার আধিক্য মহামানব রামচন্দ্র ও কৃঞ্ণচকে কাব্যান্নবাদ কালে ভগবানে 
রূপান্তরিত করেছে । এমন কি ভ!রতচন্দের একা লৌকিক প্রণয়কাব্যও 
'কালীমাহাত্ব্যকীর্তনের নামাবলীতিে আবুৃত। মেকালীন বাংলা সাহিত্যে এই 
প্রবণতার ছটি মাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় আরাকান রাজসভার মুসলমান 
কবিদের রচিত আখ্যায়িকা কাব্যে এবং মৈমনঞ্জিংহ অঞ্চলে প্রাপ্ত কতকগুলি 
প্রেমগীতিকায়। 

তিন ॥ ভাবোচ্ছামের আধিক্য ॥ বাঙালীর ম।গনভজনে ইন্দ্রিয়ালু 
ভাবাবেগের প্রাধান্ত সবাই লক্ষ্য করেছেন। বাংলার মেকালীন সাহিত্যেও 
মননের স্থান সংকীর্ণ, হৃদয়াবেগেরই প্রাধান্ত | ভক্কিতে কিংবা গ্রাতিতে যেখানে 
উচ্ছাস প্রকাশ করবার বেশি স্রযোগ পেয়েছে মেখানেই বাঙালী সার্থক 
ভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছে। 

চার ॥ কবিতার একাধিপত্য ॥ আদি ও মধ্যযুগের বাংল! মাহিত্যে সবটাই 
ববিতার "আয়োজন। জাতীয় চরিত্রে ভাবোচ্ছাসের অতিরেকই মস্ভবত 
এর প্রধান কারণ। এমন কি চৈতন্তভাগবতের মত সমাজঘচেতন 
জীবনীগ্রন্থ বা চৈতন্তচরিতামৃতের মত তত্ববহুল দার্শনিক গ্রন্থও পয়ারে 
রচিত হয়েছে। সাহিত্যে গছ্ের ব্যবহার সমকালীন অন্ত কোন ভারতীয় 
ভাষায় এতট। অচটিত ছিল ন|। 

পাঁচ ॥ জীবনমুখিতা ॥ ধর্মকে আশ্রয় করে সে-যুগের বাংল। গাহিত্য গড়ে 
উঠলেও দেশ্ধর্ম এমনই ধর্ম যা মানবতার প্রকাশে বাধা দেয় নি। “বাংলা- 
দেশে এই মানবের মধ্যেই সাধনা, প্রেমই হল ধর্ষের প্রাণ। এই সব 
কথাই বাংলার যোগমতে, বাংলার তান্ত্রিক সাধনায়, বাংলার প্রাকৃত 


৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


গানে চলে আসছে । বাংলাদেশের সাধনার এইটেই প্রাণবন্ত 1-.এই 
স্বাধীনতার জন্ত বাংলাদেশকে অন্ত প্রদেশের সনাতনপর্থীরা কোনদিনই 
ছুচক্ষে দেখতে পারেন নি। অথচ বাংলার বাউলদের এই সব হল সাধনার 
মূল তত্ব । বাংলাতে বৌদ্ধধর্ম এই সবের সঙ্গে মিশে গিয়ে মহাযান হয়ে 
দাড়াল । প্রমের মাধলাম অনেক ছুঃখ অনেক বিপদ আছে, তবু বাংল! 
তাকেই স্বীকার করেছে, তবু শুক আচার ও জ্ঞানের পথে যায় নি।” 
_ ক্ষিতিমোহন সেন। বাংলার সাধন ]1| বেঞ্চবপপাবলীর ভগবত প্রেম- 
লীলার মধ্যেও মানবপ্রেমের বাণীই ভাষাবদ্ধ হয়েছে * ম্ঙ্গলকাব্যের 
সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যের চারপাশে তৎকালীন মাম্বমের জীবনের যে বাস্তব 
চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা লক্ষ্যকে ছাপিয়ে উঠেছে। শঙ্গলকাব্যের দেবতারা 
পর্যন্ত মানুষের ক্রোধ-ক্ষোভ-লোভের ছারা রঞ্জিত হরে মনুষ্যপদবাচ্য হয়ে 
পড়েছে । শাক্তসঙ্গীতে বাংলার মাতা-কন্তার আনন্দ-বেদনার আুরই বেজেছে ২ 
চমাগীত্তির তত্বগুলিও সমকালীন সমাজঞীবন ও বঙ্গপ্ররূ'তিকেই রূপকের 
আধাররূপে বরণ করে নিয়েছে। 


এই আটশন্ত বছর ধরে বাংলা সাহিত্যে কোনরূপ পরিনতন ঘটে শিঃ 
একথা অবশ্য ঠিক নয়। কিন্তু লাঙানীর জীবনে বা মাহিন্যস্থছ্িতে 
কোনরূপ মৌলিক রূপান্তর ঘটে মি। মুসলমানদের সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে, 
চৈতন্তদেবের আবির্ভাবে ও ধর্মান্দোলনে কিংবা মুসলমান শাসনের অবক্ষয়ের 
যুগে নানা রূপক পরিবর্তন (0112061650৩ 0170104৭ ) দেখা দিয়েছিল 
ঠিকই, কিন্ত ইংরেজ মংস্পর্শের পূর্ব পর্যন্ত গুণগত পরিবর্তন (721150৩ 
01191150%) সম্ভব হয় নি। 


ইংরেজ সংস্পর্শের সাংস্কৃতিক ফলাফল 


১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের জয় হল। বাংলাদেশের প্রকৃত 
রাষ্ীনৈতিক ক্ষমতা এই সময় থেকেই তাদের হাতে এসে গেল। কিন্তু 
সাংস্কৃতিক জীবনে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে ইংরেজী তথ! পাশ্চাত্য প্রভাব 
অনুভূত হ্য়নি। প্রধানত ইংরেজদের শিক্ষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় 
ঘট মধ্য দিয়ে এই শতকের বাঙালী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী ফুরোপের সংস্কৃতির 
নিকটবর্তী হল। এর ফলে এদেশবাসীর চিন্তায়ঃ কে ও স্থপ্টিতে যে-সব 
নবত্ব চিত হল তাকেই বাংলার নবজাগৃতি নামে আখ্যাত কর! হয়ে থাকে। 


ভূমিক! ৫. 


মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদ তাকেই 
নবজাগৃতি বা রেনেপান্স নাম দেওযা হয) ফুরোপের রেনেঘান্প ঘটে 
গঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের ইতালীতে ফ্রোরেন্ন নগরে । প্রায় একশত বছর 
পরে ইংলণ্ডে এর লক্ষণগ্ুলি দেখা দেয়। 'বাংনাদেশের রেনেঘান্সের কাতর 
আরও আড়াইশ-তিনশ বছর পরে । এই কালের ব্যবধানে ছুটি গুরুত্বপূর্ণ 
ঘন] ঘটে গিখেছিন যুরোপে । ইংলগের শিক্পবিপ্রব মাপ] বুরেছপের জীবন- 
য:ত্রাষ এবং জীবনাদর্শে ব্যাপক পরিবওন নিষে এস। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমদেশে 
লাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে রোমান্টিক আন্দোলন নামে একট! অত্যন্ত প্রভাবশালী 
আন্দোলনের অন্ম হল। আবাদের দেশের শবজাগুতি বেনেসান্সের স্ুরকে 
বরণ করবার মঙ্গে সঙ্গে এই দৃ"টি ঘটনার তাৎপর্মকেও আয়ন করতে চাইল । 


বাংল। দেশের নবজাগৃতির প্রধান লক্ষণ্ুলি সংক্ষেপে বিবৃত হল। 

এক ॥ মানববোধ ॥ রেনেমান্সের ফলে মানুষের মহিমা ঘোষিত হল। 
গখব থেকে দৃষ্টি মানবের দিকে ফিরে এল। মাহ্ষের জীবন ও ভাগ্যই 
হল আলোচ্য । এ পৃথিণীকে মধ্যযুগে ছু'দিনের প্রবাস বলে মনে কর। হস, 
জীবন চিল শুধুমাত্র পদ্মীতে জলবিন্দুর মত--এযুগে সেই পুথিবীব্ধপ 
“চিত্রিত পদ্েতে পছে ভ্রমর ভুলে রল?। মুহ্ুতের জলবিন্দ্রর বর্ণবিকিরণে 
দৃষ্টি হন উল্লসিত। রামমোহ্ন-বিছ্ভাপাগর প্রমুখের মনাজপংস্কার, রা্নৈতিক 
চিন্তা, শিক্ষাসংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারের উৎসে এই মানববাদই সর্বদ! সক্রিয় 
ছিল। মধুস্দনের কাব্যে, বঙ্ষিমের উপগ্ঠাপে, দীনবন্ধুর'শাটকে সর্বত্র এই 
নানববাদের প্রতিষ্ঠা হল নবজাগৃতির প্রধানতম দান । 

ছুই ॥ যুক্তিবাদ ॥ ঈশ্বর; স্বর্গ, ধর্ম থেকে মাহৰ ও পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি 
প্রসারিত হলে ভক্তি দিযে আব কাজ চলে না” যুক্তির আশ্রয় নিতে হয়। 
যুক্তিবাদ তাই একালের অন্যতম প্রধান লক্ষণ হযে দীাড়াল। এই শতকের 
প্রধান চিন্তানায়কের। প্রা সকলেই অল্নাধিক যুক্তিবাদী । একদল যুক্তি 
দেখিয়ে প্রাচীনকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন, একদল যুক্তি দেখিয়েই বরণ 
করেছেন । বিধবাবিবাহের সমর্থনে যেমন যুক্তি এসেছে €তিমনি প্যুক্তি 
এসেছে এর বিরুদ্ধতায়ও । এমন কি হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কোনও কোনও 
কাব্যের মধ্যেও একটি যুক্তির ক্রেম লক্ষ্য করা যায়। 

তিন ॥ এঁতিহ্ৃ-উদ্ধার ॥ মুরোপের সর্বত্র রেনেলান্স প্রাচীন গ্রীক-লাতিন- 
ভিক সাতিতার সমদ্ধিব দিক পঞঙ্খিতাদর দষ্টি আকর্ষণ করেছে | মধা-যাগর 
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ধর্মাধিপত্য ও কুসংস্কারের তমসাগর্ভ থেকে তাকে উদ্ধার করে মানব-মূল্যের 
পরিপ্রেক্ষিতে দাড় করান হল। বাংলাদেশের নবজাগৃতি একদিকে 
মুরোপের অন্ররণে এ দেশের প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্যলোৌকের নৈকট্য 
রুমন! করল, তেমনি আনার এদেশীয় প্রাচীন এঁতিহের দিকে তাকাবার 
তাগিদও অন্থভৰ করল ৃ রামমোহনু-বিদ্ভাসাগর-দেবেজ্নাথ-কালীপ্রমন্- 
ভূদেব-বঙ্কিমের মত মশীবীগণ প্রাটীন ভারতীয় শাস্ত্র ও সাহিত্য গ্রন্থাদি 
উদ্ধারের চে করলেন । প্রাচীন সাহিত্যিক এতিহ থেকেই কাব্য-কাঠামো 
গ্রহণ করে অগ্রসর হলেন এই শতকের ক্লামিক ধারার বাঙালী কবির] | 

চার ॥ নবধর্মীন্দোলন ॥ বাংলাদেশে ধর্মসংস্কার আন্দোলনও প্রবল 
হয়ে উঠল এই পর্বে । প্রাচীন ওপনিষদিক আদর্শে ব্রাহ্গধর্মের প্রতিষ্ঠা 
হল। হিন্দুধর্মের মধ্যেও নানাবিধ সংস্কার-প্রয়ান এবং নবজাগরণের 
লক্ষণ দেখা দিল। এর সঙ্গে ঘুরোপের রিফমিজমের কিছু তুলনা করা! চলে । 

পাচ ॥ছুই ধারার ঘন্দ। বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষ/-সাহিত্য- 
সংস্কৃতি প্রচারের ফলে একটি শ্রেণীর মধ্যে বিদেশীয় ভাবধারা গ্রহণ 
করবার অতি-উৎসাহ নিধিচার পরাহ্নুকরণে পরিণত হল। আচার-আচরণে 
আহারে-বিহ'রে এ র! দেশীয় ভাবধারার বিরোধী হয়ে উঠলেন। এদের 
সাধারণত “ইয়ং বেঙ্গল” নামে আখ্যাত করা হয়ে থাকে । আবার এর 
প্রতিবাদী অপর একদল বুদ্ধিজীবী দেশীয় এতিহবকে গ্রহণের পক্ষেই মত 
দিলেন। “হিন্দ রিভাইভ্যালি৯্” নামেই এরা পরিচিত। এদের 'অবশ্য 
বাংলার নবজাগৃতির বিরুদ্ধপন্থী বল সঙ্গত হবে না; কারণ বিদেশী চিন্তাধারার 
প্রতি এদের অন্ধ বিতৃষ্ণা ছিল না এবং রেনেসান্সের অনেক মন্ত্রই এ'র! 
গ্রহণ করেছিলেন । 

ছয় ॥ স্বদেশচেতন] ॥ স্বাধীনতা-চেতনা, স্বদেশভক্তি প্রভৃতিও নবজাগৃতির 
দান। মধাযুগের রাজান্গত্য বাঁ কুলগৌরব-চেতনার সঙ্গে এর মুলগত 
পার্থক্য ছিল। ফুরোপের জাতীয়-চেতনার সংস্পর্শ এবং দেশীয় এঁতিহাচর্চা, 
ভারতীয় এক্যবোধ প্রভৃতির মধ্যে এই স্বদেশ-বোধের জন্ম হল। এক।”লর 
সাহিত্যে নানাভাবে স্বদেশচেতনা প্রকাশিত হয়েছে । তবে উনবিংশ শতকে 
শাসকদের প্রতি এদেশীয় চিস্তাবিদূদের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বিধামুক্ত ছিল ন1। 
তাদের যুগপৎ শোষকরূপে এবং নৃতন ধারার উদগাতারূপে এ'র! দেখেছেন । 
কাজেই এদের স্বাধীনতা-বাসনণ ও সাম্্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব একন্ত্রে 


জঁখপ্রখ পাদ লি । 


ভূমিক ৭ 


সার্ত ॥ বাংলার নবজাগৃতির সীমা ॥ সর্বশেষে একটি কথ! মনে রাখ 
প্রয়োজন, আমাদের নবজাগৃতি রোমান্টিক আন্দোলন ও শিল্পবিপ্লবের 
মনন ও কল্পনার দিকটা যতটা আয়ত্ত করেছে: বাস্তবজীবনের মুক্তিতে 
তার সামান্ততম অংশও অন্রভব করতে পারে নি। চিন্তার স্বনীল আকাশে 
সে মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু বাস্তবজীবনযাত্রায় পরাধীন পম্চাৎ্পদ দেশের বন্ধন 
তাকে নিয়ত পীড়িত করেছে ॥ 


বাংল! সাহিত্যের নৃতন দিকৃদর্শন 
বাংলাদেশে নবজাগৃতির ফলে ভাব-ভাবনায়, চিন্তা ও উপলব্ধিতে যে লব 
নবত্ব সধ্ণারিত হয়েছে সাহিত্যে তার প্রতিফলন পড়েছে; ফলে অষ্টাদশ 
শতক পর্যন্ত বাংল! সাহিত্যের যে স্বরূপ ছিল উনবিংশ শতক থেকে তাতে 
বড় বড় এবং মূলগত পরিবর্তন দেখ। দিয়েছে। 

এক ॥ মানবপ্রাধান্ত ॥ এ যুগের সাহিত্যের কেন্দ্রে এল মাহৃষ, তার 
জীবন, ভাগ্য ও চরিত্র, তার আশা-আকাজ্ষা-কামনা-বাসনা। পুরাণ, ধর্ম 
প্রভৃতির নবনধপায়ণেও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিই প্রাধীন্ত পেল। ধর্মের একাধিপত্য 
ঘুচে গেল, যুক্তির সঙ্গে তাকে সন্ধি করতে হল । 

দুই ॥ গগযসাহিত্যের উদ্ভব ॥ বাঙালী তার রিত্রগত ভাবোচ্ছাস ও হাদয়- 
ধর্ম বিজন না দিলেও চিন্তা ও জ্ঞানের নানা দ্রিগন্ত তার কাছে উন্মোচিত 
হল। কবিতার ভাষ। তাই অপর্যাপ্ত বোধ হল। শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের 
কাজে প্রথম সাহিত্যিক গছ আত্মনিয়োগ করল; ক্রমে*পঞ্চেজন ছাপিয়ে 
সাহিত্যিক সৌন্দ্য-স্থটির রাজাও সে অধিকার করে বসল। সাহিত্যিক 
গগ্যের আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্য বহুমুখী বিচিত্রতা পেল । 

তিন ॥ সাময়িকপত্রের আবির্ভাব ॥ মধ্যযুগে সাহিত্য ছিল রাজলভ! 
কিংবা! মঠ মন্দিরের সীমানায় আবদ্ধ। নবযুগে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের 
মধ্যে জ্ঞান ও আনন্দ বিতরণের উদ্দেশ্টে সাহিত্য সাময়িকপত্রের আশ্রয় 
গ্রহণ করল। 

চার ॥ সাহিত্যে বিচিত্র ভঙ্গি ॥ উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি ব্রিচিত্র 
ভঙ্গির ও আস্বাদেখ গগযলাহিত্যের উত্তব ঘটল । 

পাচ ,॥ নাট্যসাহিত্যের জন্ম ॥ ঘুরোপীয় পদ্ধতির রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত,.হল 
এবং প্রধানত ইংরেজী নাটকের আদর্শে নাটকু রচনার স্বত্রপাত ঘটল। 

ছয় ॥ কাব্যসাহিত্যে নবত্ব ॥ পুরাতন একঘেয়েমীর স্থানে অজস্র বৈচিত্র্য 
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এবং অভিনবত্বের স্থত্রপাত হল। কাব্যবূপের দিক থেকে মহাকাব্য, 
নূতন ধরনের আখ্যায়িক! কাব্য, সনেট, গীতিকবিতা! প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটল । 
পুরানে! মঙ্গলকাব্য ব1 পদাবলীধার! দ্রুত লুপ্ত হয়ে গেল; কবিতায় জীবনী 
লিখবার কথা লোকে আর কল্পন। করতেও পারল না ॥ 

সাত ॥ প্রকৃতিবোধ ॥ বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য সাহিত্যে নানারূপে 
দেখ! দিতে আরম্ভ করল। 

এই যুগের বাংল] সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা কালে, আমর! উপরে 
নির্দেশিত লক্মণগুলির বিস্তৃততর পরিচয় পাব। 


পর্ববিভাগের যুক্তি 
মোটামুটি ভাবে ধরলে ১৮০০ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যস্ত এই দ্েডশত 
বৎসরের মাহিত্যের ইতিহাস বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত হবে। এই যুগকে 
সাধারণ ভাবে আধুনিক যুগ বল! চলে । এই যুগকে কয়েকটি পর্বে স্বম্পষ্টভাবে 
ভাগ করে পাঠ করা চলে। তবে সাহিত্যের ইতিহাসে পর্ববিভাগ সংক্রান্ত 
সাল তারিখগুলিকে খুব কড়াকড়ি ভাবে মেনে নেওয়া কিছু কঠিন। 

এই যুগের ইতিহাসে চারটি স্পষ্ট সাহিত্যিক পর্বের অস্তিত্ব লক্ষ্য কর 
চলে 

এক। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ অর্থাৎ ১৮০০ থেকে ১৮৫০ সাল 
“নব-জাগৃতির প্রস্ততি নামে এই পর্বকে অভিহিত করা যায়। 

দুই । উত্রবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ অর্থাৎ ১৮৫০ থেকে উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষপর্যস্ত। £নবজাগৃতির স্ষ্টি উল্লাস" নাষে একে আখ্যাত করা হবে। 

তিন। রবীন্দ্র পর্ব । রবীন্দ্রনাথের তাবৎ সাহিত্য এবং তার প্রভাবে 
প্রভাবিত সমকালীন ও পরবর্তী সাহিত্যিকদের এই পর্বান্তর্গত কর] উচিত । 

চার। সাম্প্রতিক সাহিত্য । ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ সাল। রবীন্দ্র ভাব- 
মণ্ডলের বাহিরের কবি-সাহিত্যিকদের এই পর্বে আলোচন1 করব। 

নবজাগৃতির প্রস্ততি ॥ এই পর্যের কাল নির্ধারণ খুব কঠিন নয়। 
এ পর্যন্ত বাংলা! সাহিত্যে নূতন ধরনের স্ষ্টিমূলক প্রচেষ্টার হ্থত্রপাভ হয় নি। 
কবিতা এখনও লেখা চলেছে। ত। কতকটা! পুরাতন ধারার অনুবৃত্তি, আর 
কতকুট। পুরাতন ও নবীন ধারার মধ্যবর্তী একটি স্বল্পস্বায়ী রচনাভঙ্গী। এই 
পর্বের প্রধান স্থষ্টি বিচিত্র গগ্ রচনা । সাহিত্যিক গছ্যের উদ্ভব ঘটেছে এই 
পর্বে” এবং পুষ্টিও ! অবশ্য উপন্থাসাদির জন্ম ঘটে নি এখনও | সাময়িকপত্রের 


ভূমিক। ৯ 


জন্ম, বিভিন্ন সমাজ-সংস্কার ও ধর্মকেন্দ্রিক বিতকে এই সময়ে নবজাত বাংলা 
সাহিত্যিক গছ যেমন পুষ্ট হয়েছে তেমশি বিভিন্ন বিষয়ক জ্ঞান ও চিস্তায় 
বাঙালীর মনকে নৃতন ঘুগ-ভাবনার উপযোগী করে তুলেছে। 

নবর্জাগৃতির স্ষ্টি উল্লাস ॥ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে এই পর্বের 
স্িতি। এবং এই শতকের শেধভাগ রবীন্ত্রচনাঁয় শযুদ্ধ! কিন্ত রবীন্র- 
নাথকে এই পর্বের বাহিরে রাখা হয়েছে । এই পর্বে নাক, মৃতন ধরনের কাব্য- 
কবিতা, উপন্তাম প্রভৃতি বিচিত্র স্থজনধমী সাহিত্যরূপের জন্ম এবং মবিশেষ 
পুষ্টি ঘটেছে । প্রব্-সাহিত্য বিস্ময়কর উন্নতিলাভ করেছে, সাময়িক পত্রিকায় 
এসেছে গুণগত উৎকর্ষ । পূর্ব পর্বে বুদ্ধি ওজ্ঞান চ্চায় যে ভিত্বিকে দৃঢ় কর! 
হয়েছে এই পর্বে তাই-ই যেন বিচিত্র .মৌনর্ষমূতিতে বিকশিত হয়ে উচ্ঠছে। 
রচনার প্রাচুর্যে, উদ্ভোগ-আয়োজনের বহুলতায় মমগ্র জাতির জীবনের কর্ম- 
চাঞ্চল্য সাহিত্যের তটে সুগভীর আলোড়ন তুলেছে । একথ| অবশ্য ঠিক যে 
এই পর্বের স্বল্পসংখ্যক লেখকই উচ্চ প্রতিভার অধিকারী বলে স্বীকৃত হয়েছেন । 
কিন্ত প্রথম স্তরের প্রতিভ কখনও অজত্র শংখ্যায় জন্মান না। মাফল্যের 
পরিমাণ যাই-ই হোক না কেন স্থষ্টির উল্লাসে ধাংলার সাহিত্যিককুল সেদিন 
মেতে উঠেছিলেন । তার গুরুত্ব অ্বীকার করার নয়। 

রবীন্দ্র পর্ব ॥ রবীন্দ্রনাথের স্ষ্টিকাল উনবিংশ শতাব্দীর শেষন্ভাগ থেকে 
আমৃত্যু বিস্তৃত। বিংশ শতাব্ধীর একটা বড় অংশ জুড়ে তিনি বাংল! মাহিত্যে 
একচ্ছত্র আধিপত্যে স্কিত ছিলেন। তাকে তাই উনবিংশ শতাবীর অন্তভু ক্ত 
রূপে নিঃসংশয়ে প্রতিষ্টিত করা উচিত নয়। বিশেষ করে, রচনার প্রাচুর্ষে, 
বিচিত্রতায় এবং উৎকর্ষে, মমকালের সাহিত্যিকদের উপরে গভীর প্রভাব 
বিস্তার করায় তার প্রতিভার স্বান এতই অনন্য যেঙার নামে একট স্বতন্ 
পর্বকে চিহ্িত করা অবশ্য কর্তব্য । 

সাম্প্রতিক সাহিত্য ॥ কিন্ত রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই (১৯৩০ সালের 
কাছাকাছি সময় থেকে ) রবীন্দ্রপ্রভাবোত্তী্ঘ একটি নব্য ধারার স্পষ্ট স্ত্রপাত 
লক্ষ্য করা যায়। এই সাহিত্যিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বাংল] সাহিত্যের 
একালের ইতিহাসের আলোচনার একরূপ অপরিহার্য ॥ 


তীয় অধ্যায় 
॥ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ঘ : নবজাগৃতির প্রস্ততি ॥ 


নৃতনের আবির্ভাবে পুরানোকে ,পথ ছেড়ে দিতেই হয়, যেমন জীবনে 
তেখনি সাহিত্যেও। তবে সাংস্কৃতিক জীবনে এই পরিবর্তন রাতারাতি ঘটে 
না। নানাবিধ জটিলতা দেখ! দেয়। বুদ্ধি, চিত্ত ও জ্ঞানের রাজ্যে প্রথমত 
নানাবিধ সংঘাতের স্ষ্টি হয়। বুদ্ধির পথ ধরেই নবীন প্রথম মানুষের অস্তরে 
প্রবেশ করে। হ্ৃদয়ধর্মের সঙ্গে বিজড়িত হতে তার অপেক্ষাকৃত কিছু বেশি 
পময় লাগে। 


উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ জুড়ে শিক্ষাবিস্তার, সমাজসংস্কার, নব্য 
মানবকেন্দ্রিক জ্ঞানচর্চা, ধর্মান্দোলন প্রভৃতির 'তরঙ্গে বাংলাদেশ আন্দোলিত 
হয়েছে। এই অব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমর! চি্তা-চেতন! ও জ্ঞানের 
রাজ্যে নব যুগধর্মে দীক্ষিত হয়েছি । লক্ষণীয়, এই পর্বেই চিন্তা বুদ্ধি ও জ্ঞানের 
ভাষা গছের উদ্ভব ও বিকাশ সম্তভাবিত হয়েছে। ইতিহাস নানাভাবে তার 
প্রয়োজন মিটিয়ে নিয়েছে। কিন্তু অন্ুভূতি-উপলর্ধির ক্ষেত্রে নবীনকে 
আয়ত্ত করতে আরও কিছু সময় লেগেছে । এই পর্বের কবিতায় তাই 
কতকাংশে প্রাচটীনর অহৃবর্তন চলেছে, কতকাংশে যুগসন্ধির লক্ষণ প্রকাশিত 
হয়েছে। পুরাতন কাব্যধারা বাঙালীর অস্থিমজ্জায় জড়িয়েছিল, তাকে বিসর্জন 
দেওয়ার বাসন! জাগা সহজ, কিন্তু সর্বাংশে পরিহার করা তত সহজ নয়। 
বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে সেকালীন কাব্য-কবিতার প্রচলন দীর্ঘকাল অব্যাহত 
ছিল। কিন্তু শিক্ষিত লেখকদের হাতে পুরানো কবিতার যথাযথ অন্থমরণ 
ঘটল না। নবীনের দ্বারদেশে পৌছবার চেষ্টা তার! করলেন । 

উনবিংশ শতাব্দীতে গগ্পাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে ঠিকই, কিন্ত 
সত্যরার স্থজনশীল রচনার আবির্ভাব ঘটে নি দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে। এক্ষে তেও 
কারণটি একই। বুদ্ধি-চিন্তা-জ্ঞান রাজ্যের বাহন হিসেবে গগ্ভ-মাহিত্য 
বিকশিত হয়েছে, ধীরে ধীরে রপ-স্ট্টির ক্ষমতাও পে মংগ্রহ করেছে। কিন্ত 
রসস্ষ্টির অহ্থকুল মনের জন্ম হতে কিছুকালের পশ্চাৎভূমির প্রয়োজন 
হয়েছে। 


॥ এক ॥ 
গগ্যসা হিত্য 
ভূমিকা 
সাধারণভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাঞ্ধকে আমরা নবজাগৃতির প্রস্ততি- 
কাল বলে অভিহিজ করেছি) কিন্ত গাহিত্য মনোরাজ্যের স্থষ্টি বলেই 
সাল মিলিয়ে এর কাল-ভাগ করা পুরোপুরি ঘফল হবার নয়। খোলা মন 
শিয়ে এদিক দিয়ে আমাদের অগ্রঘর হতে হবে। (গছাপাহিত্যের ইতিহাসের 
বিচার করলে দেখা যাৰে বঙ্িমচন্দ্রের সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্তাৰ এ রাজ্যে 
গুণগত পরিবর্তন নিয়ে এল। স্ষ্টির উত্সবে নিদর্দভাবে বাংল1 গছোর' 
পদ[পণ ইল. কাজেই গগ্যপাহিত্যের দিক থেকে বন্কিমের পূর্ব পর্মস্ত প্রস্ততি 
যুগের মধ্যে গ্রহণ কর! যুক্তিপঙ্গত) তার ফলে কালমাপ ১৮৫০ থেকে আরও 
ল কিছু সামনের দিকে সরে এলে তাকে মেনে নিতে হবে। এ বিষয়ে আরও 
একটি দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন প্রস্তুতি যুগের অনেক গদ্্যলেখকই বস্কিমের 
আবির্ভাব এবং সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার পরেও গ্রন্থ রচনা করেছেন | মেই সব 
্রন্থকারদের রচনাগুলিকে মাল ধরে প্রাকৃ-বঙ্িম এবং বঙ্কিম যুগে ছু'ভাগ করে 
দেওয়া চলে না। ধাদেরই ব্যক্তিত্ব প্রাক-বঙ্ধিম যুগে বিকশিত” এবং কিছু 
কিছু প্রধান রচনা এই কালে প্রকাশিভ তাদের এই পর্বের লেখক বলেই 
আমরা গ্রহণ করব! 
প্রথম যুগের বাংল। গগ্ভপাহিত্যের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ এবং সমস্া! 
মতর্ক পাঠকের দৃষ্টিতে অবশ্যই পড়বে। 
এক ॥ (বাংল! গছ্ের উদ্ভব ও বিকাশে বিদেশী লেখকদের অবদান বিষয়ে 
পণ্ডিত-গবেষকদের মধ্যে মতভেদ আছে) কিন্ত এ দগবন্ধে বিস্ত/রিত আলোচনায় 
দেখা যাবে গগ্ভসাহিত্যের লেখক হিসেবে তাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য নয়। 
(তবে বাংলা গঞ্ধের সংগঠক এবং পরিকল্পনা রচনার দিক দিয়ে কেরী সাহেব, 
মার্শম্যান প্রমুখ ইংরেজ মিশনারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এখ্দর 
প্রত্যক্ষ সহযে'গিতা এবং পরিকল্পনা! ছাড়া বাংল! গছের বিকাশ যে ব্যাহত 
হত তাতে ন্দেহ নেই। গ্রন্থকার হিসেবে এ"দের মধ্যে কেরীই উল্লেখযোগ্য । 
কিন্তু ভাষার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ তার বাংলা গগরন্থগুলি অস্ঠের রচনা, তিনি 
স্খোনে সম্পাদক মাত্র । কিন্তু ফোর্ট উইলিয়মের বিভাগীয় পরিচালকরূপে 


১২ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহান 


এবং মিশন প্রেসের কর্মকর্তারূপে, উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে, পরিকল্পন]! রচনা 
করে বাংলা গগ্ঘসাহিত্যের *স্ষ্টিকে তিনি হজ করে তুলেছেন। ইংরেজ 
মিশনারীদের স্থাপিত ছাপাখান] এবং প্রচারিত সাময়িক পত্রের কথাও এদিক 
দিয়ে বিবেচ্য | 
দুই ॥ বাংল গছ্ের আদিরূপের মধ্যে চারটি রীতি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় | 
মিশনারীদের বাইবেল অন্থবাদের মধ্য দিয়ে ইংরেজী ধরনের পদবিস্তাসপুষ্ট 
ছুর্বোধ্য একটি রীতি দেখ। দিল | “গাহেবী বাংলা” নামে এদের অভিহিত 
কর] চলে। মুসলিম যুগের ফাী শিক্ষার এতিহাবাহী মুনসীদের রচনায় 
ফার্সীবহুল একটি গগ্ভভঙ্গী অন্ুস্থত হল । এটিকে বলা হয় “আদালতী 
রাংল।”। এ ছাড় সংস্কৃত ভাষার আনর্শে গম্ভীর তৎসম শব্দাদি যোগে 
প্রচলিত “পাধুরীতি” এবং লৌকগ্রচলিত কথ্য ভাষার উদাহরণ হিসেৰে 
“কথ্যরীতি”ও গ্রন্থাদিতে স্থান পেয়েছিল ) মাহেবী এবং আদালতী বাংল। 
খুবই স্বপ্নস্থায়ী হয়েছে । বাংল! ভাষার প্রাণধর্মের সঙ্গে এদের যোগ সামা 
বলে এই ছুই ধার! একেবারেই লুপ্ত হয়েছে। (কিন্ত সৃত্যু্জয়ের হাতে পুষ্ট, 
বিদ্ভাসাগরের ন্বারা পরিণত,অক্ষয়কুমারের দ্বার! মংহত সংস্কতান্থগ “সাধুরীতি” 
বাংল! গণের প্রধানতম ভাষাভঙ্গি হিসেবে দীর্ঘকাল প্রচলিত থেকেছে। 
জ্ঞানচ্| এবং শিল্প-শৌন্দর্য উভয়ের প্রকাশেই এই ভাষা আপন যোগ্যতাকে 
নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করেছে । “কথাবীতি” প্রথমে কথোপকথন প্রভতি 
গ্রন্থে উদাহরণরূপে সঙ্কলিত হয়েছে। মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে সংলাপের ভাষ। 
হিসেবে কথঢভাষ! প্রাণবন্ত ও মাজিত জপ ধারণ করেছে । পরবতাঁকালে 
প্যারীটাদ মরন, স্ুবোধ্য ভাষায় সাহিঠ্য রচনা করতে চেয়েছেন। অবশ্য 
এদিক থেকে বেগ্বিক অভিনধত্ব এমেছেন কালীপ্রসম্ন। পূর্ববর্তী কথ্যরীতির 
কাঠামোটি ছিল সাধুঃ কালীপ্রসন্ন উচ্চারণ বৈশিষ্্যনহ পুর্ণাঙ্গ চলিত ভাষার 
প্রয়োগ করলেন। তবে সাধারণভাবে এই যুগ সাধুরীতির যুগ 
তিন ॥ পল্লাির অন্থবাদ দিয়ে গগ্যমা হিত্যের সুত্রপাত ঘটলেও এই যুগে 
অতি দ্রুত প্রবন্ধ সাহিত্যের উদ্ভব ও অনেকখানি বিকাশ ঘটেছে। দর্শন- 
বিজ্ঞান, সাহিত্যমমালোচনা, ইতিহাস» সমাজমীতি, রাজনীতি প্রভৃতি মানা 
বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচিত হতে পারে। যুক্তি তথ্য প্রমাণের সাহায্যে 
কেন সিদ্ধান্তে পৌছানই প্রবন্ধের লক্ষ্য। প্রবন্ধ জ্ঞানবিস্তার করে, তবে স্কুল- 
কলেজের শিক্ষকের ভূমিক1 প্রবন্ধ গ্রহণ করে না ; জ্ঞান, চিন্তা ও চেতনার 
নব নব দ্বারোদঘাটনেই এর যথার্থ সার্থকতা । এই জাতীয় প্রবন্ধকে “বিষয় 
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গৌরবী” (০1৩০৮৮০) নামে আখ্যাত করা চলে) অপর শ্রেণীর প্রবন্ধকে 
সাহিত্যিক প্রবন্ধ, রসরচনা বা “আত্মগৌরবী? (581219০0৮০ ) প্রবন্ধ 
বলা চলে.। জীবনস্থৃতি, শ্রমণকাহিনী, চিঠিপত্র, ডায়েরী, নকদা-_আত্মগৌরবী 
প্রবন্ধ ও নানা জাতের হতে পারে । যে-কোন বিবয়বস্ত অবলম্বন করে এ 
ধরনের রচন! লেখা চলে । “এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শ্রই যে লেখক এখানে 
শিক্ষাদাতাও নন ; জ্ঞান-চিন্তার চর্চাও পটার কাজ নয়*। যুক্তি তথ্য সহযোগে 
তিনি কিছুই প্রমাণ করতে চান নাঁ। তিনি মূলত সৌন্দর্যশ্টাী, পাঠককে 
আনন্দ দেওয়াই তার লক্ষ্য । এখানে লেখক আপন উপলব্ধির কথা বলেন, 
নিজের হৃদয়ের গোপন কথা ব্যক্ত করেন* ভাষা দিয়ে ছবি আকেন, ব্যঙ্গ 
কৌতুকের স্পর্শে রচনাকে আস্বছ করে তোলেন । - বাংল! গছ্ঘ-শাহিত্যের 
প্রথম যুগেই প্রবন্ধ-সাহিতোর উদ্ভর ঘটেছে। রামমোহনকে বিষয়গৌরবী, 
প্রবন্ধের শ্রষ্টা বলা উচিত। বিগ্ভাসাগর, অক্ষয়কুমার, ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
প্রন্ছতির মধ্য দিয়ে বাংল! প্রবন্ধ ক্রমেই পরিণতি লাভ করে। আত্মগৌরবা 
প্রবন্ধের স্ত্রপাত ভবানীচরণের নকসায় ; বিদ্ভাসাগরের কয়েকটি লেখার মপ্য 
দিয়ে হুতোম প্্যাচার নকসা'য় এবং দেবেন্দ্রনাথ রচনায় তা বিশেষ উৎকর্ষ 
লাভ কবে। 

সমালোচন1 প্রবন্ধমাহিত্যের একটি প্রধান বিভাগ । প্রাকৃ-বস্কিম 
বাংলা গগ্যে সমালোচনা-প্রবন্ধ কিছুটা বিকাশ লাভ করে। ১৮২৪-২৫ 
সাল থেকে “সমাচার দর্পণ” পত্রিকায় পুস্তক সমালোচন| প্রকাশিত ভতে 
থাকে। মেগুলি অবশ্য সমালোচনা-প্রবন্ধ নামের যোগ্য ময়। ৯৮৩০ সালে 
কাশীপ্রপাদ ঘোষ ইংরেজীতে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখলেন । 
এ বছরেই তার বাংল অনুবাদ প্রকাশিত হয় সমাচার দর্পণে। 
সমালোচনামুলক প্রথম প্রবন্ধ হিসেবে এ প্রবঞ্ধের কিছু মুল্য আছে। 
ইংরেজী সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে বাঙালী তরুণদের গাহিত্যরুচি বেড়ে যায় । 
“বেঙ্গল রিভিউ” পত্রিকায় ইংরেজীতে সমালোচন! প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে 
থাকে। ১৮৫১ সালে বিছ্ভাসাগরের “সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র 
বিষয়ক প্রস্তাব”টি বীটন সোসাইটিতে পঠিত হয়। গ্রস্থাকারে এটি প্রকাশিত 
*হয় ১৮৫৩ সালে। পরবতী উল্লেখযোগ্য সমালোচনা-প্রবন্ধ “বিবিধার্থ 
সংগ্রহ” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 

বাংল! গদ্যমাহিত্যের প্রথম যুগের এই প্রবণতাগুলির পটভূমিকায় এই 
পর্বের ইতিহাস পাঠ করা৷ উচিত & 


১৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


প্রাকআধুনিক বাংলা গদ্য 

ব্্যংল। পয়ার ছন্দের ছিল এক আশ্র্ধ প্রকাশক্ষমতা। গগ্যাত্বক ভাব- 
ভাবনাকে পর্যন্ত এই ছন্দে স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করা যেত; উদাহরণ, “্রীচৈতন্ত- 
চরিতামৃত৮। নিত্যকার প্রয়োঙজন ব্যতীত গছের স্থান সাহিত্যের প্রাঙ্গনে 
অবারিত ছিল ন1। কিন্ত অগ্টাদশ শন্তক পর্যন্ত এদেশে বাংলা গছ্যে কিছু 
কিছু লেখা হয়েছে ।) সেগুলির কথ! ইতিহান পাঠক বিস্াত হতে পারেন-ন। 
বৈষ্ণব কড়চা নিবন্ধগুলিতে গগ্ভ ভাবার কিছু চিহ্ন মেলে। *শুন্ 
পুরাণের ভাষাও অংশত গদ্য এমন মনে করবার কারণ আছে। তবে এই 
রচনাগুলির কোনটিকেই সপ্তদশ শতকের পূর্ববর্তী কালের বলে গ্রহণ কর! 
চলে না। মঘোড়শ শতকের কুচবিহারের মহারাজার গছ্যে লেখা একটি পত্র 
পাওয়া গিয়েছে । সপ্তদশ-অগ্ঠাদশ শতকের কয়েকটি পত্র ও দলিল-দস্তাবেজেং' 
বাংলা গছের নিদর্শন মিলেছে। গগ্ভভাষা হিসেবে এগুলির শল্য বিশেধ 
নেই । পরবরতীকালের সাহিত্যিক গগ্যের উপরে এর কোন প্রভাবও দেই । 


মিশনারী প্রচেষ্টায় বাংল! গগ্চ 


পোতুগিজ মিশন ॥ 'ঘুরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে পোতুগীজদের সঙ্গেই 
বাংলা দেশের প্রথম সম্পর্ক স্বাপিত হয়। শ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে গিয়ে 
তার! বাংল। ভাষ! শিখে বাংলায় বই লেখ প্রয়োজনীয় বলে বোধ করতে 
লাগলেন । . সপ্তদশ শতকেই যে এ জাতীয় কিছু গগ্চ রচনার আবির্ভাব 
ঘটেছিল তার পরোক্ষ প্রমাণ আছে। অগ্তাদশ শতাব্দীতে রচিত কিছু গ্রন্থ 
পাওয়। গিয়েছেঠ- 

এক। দোম এন্তনিও রচিত “ত্রাণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ” | 
লেখক বাঙালী জমিদারপুত্র; মগদন্যুদের দ্বারা অপহৃত হলে, পোতু গীজ 
পাদরীর। তাকে কিনে নেয় ও খ্রীষ্ধর্মে দীক্ষা দান করে। 

দুই । মানে|-এল-দা-অস্মুম্পসাম এর গ্রন্থ “কপার শাস্ত্রের অর্থভেদ।” 
অনেক গবেষকের মতে এই গ্রন্থের বাংল। অংশের অনুবাদ অস্স্থম্পপাম 
দেশীয় খ্রীষ্টানদের দিয়ে করিয়েছিলেন । 

তিন। মানো-এল একখানি বাংলাভাষার ব্যাকরণ ও পোতু গীজ-বাংলা 
শব্দকোষ রচন। করেন । 

পরবর্তী বাংল! গে পোতুগীজ মিশনের কোনই স্থায়ী প্রভাৰ রক্ষিত 
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হুয়নি। তবে দেশীয় ভাষার প্রতি মুরোগীয়দের আগ্রহের সুচনা এদের 
মধ্যে ; কেরী, মার্শম্যানের এ রাই পূর্বস্থরী। 

ইংরেজ শাসকু ও শ্রীরামপুর মিশন.॥ এদেশে রাষ্ট্রাধিকার স্থাপিত হওয়ায় 
ইংরেজ শানসকবর্গ দেশীয় ভাষার প্রতি স্বভাবতই কিছুটা আকু্ট হলেন। 
ইংরেজদের বাংলা শেখাবার জন্য হ্ালহেড অষ্টন্দশ শতকে একটি বাংলা, 
ব্যাকরণ বই লিখলেন ইংরেজিতে ।* এই শতাবীতেই আইনের বঙ্গাক্বাৰ 
করা, হল। বল! বাহুল্য এ ভাষা অত্যন্ত জড়। কিন্তু এরা বাংল! 
সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা উপকার করলেন মুদ্রাযন্্র স্বাপন করে। 

ুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে আমাদের দেশে হাতে লেখা পুথি প্রচলিত 
ছিল। তুলট কাগজ; তালপাত! ব| ভূজ পাতায় এই সব পুথি লিখিত হত। 
যাদের প্রয়োজন তারা নকল করিয়ে নিত। ভখন অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন লোকের 
)ংখ্যা বেশী ছিল না। কথকতা-কীতন-পাচালী গানের মারফৎ তখনকার 
/হত্য লোকের কাছে পৌছত। কিন্তু গগ্ঘ-সাহিত্য এ ভাবে প্রচারিত 
হূর্টেপারে না। স্কুল-কলেজের পাঠ্য বই মুদ্রিত হওয়া দরকার, অনেক 
শিক্ষিত লোক থাকলে বহু সংখ্যক মুদ্রিত পুস্তক্ক ছাড়া তাদের জ্ঞানতৃষ্া 
নিবৃত্ত করা যায় না। মুদ্রাযন্ত্ একসঙ্গে অল্নায়াসে বহু মংখ্যক গ্রন্থ প্রস্তুত 
করে। নকলকারের] ইচ্ছামত মূল বইয়ের পরিবতন করত, মুদ্রিত বইয়ের 
পরিবর্তন অসস্ভব। নানা কারণেই মুদ্রাযন্ত্রের স্থাপনা যে-কোন 
সাহিত্যের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । শাসনকার্ষের জন্য ইংবেজ 
কতৃপক্ষ যুদ্রাযস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন। হ্ালতেডের 
ব্যাকরণ বইটি এদেশে মুদ্রিত হল। উইলকিনস. হরফ তৈরী করে দিলেন । 
শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্মকার তার কাছ থেকে হরফ:তৈরী শিখে কলকাতায় 
একটি কারখান। বসালেন । 

এদিকে ইংরেজ মিশনারীরা! কেরীর নেতৃত্বে শ্রীরামপুরে আগর জমালেন। 
এক পুরানে। মুদ্রাযন্ত্র ইংলগু থেকে আনিয়ে, পঞ্চানন কর্মকারের কাছ থেকে 
বাংল! অক্ষর যোগাড় করে শ্রারামপুরে প্রেস বসানো হল। শ্রীরামপুর প্রেস 
এবং মিশন বাংল! গ্ভপাহিত্যের ইতিহাসে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে 
গিয়েছে। 

কেরী, টমান, ওয়ার্ড, মার্শম্যান প্রভৃতি মিশনারীর! শ্রীষধর্ধ' প্রচারের জন্য 
দেশীয় ভাষার আশ্রয় নিতে মনস্থ করলেন। ১৮০০ সালে কেরী "্ঙ্গল সমাচার 


১৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের "ইতিহাস 


১৮০১ সালে মম্পূর্ণ [বশ 15569006106 এবং 01976565100617এর কতক1ংশ 
অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হল « ১৮০৯ সালে “ধর্মপুস্তক” নামে সমগ্র বাইবেলের 
অন্থবাদ প্রকাশিত হল । এই বাইবেলের ভাষা অত্যন্ত জড় এবং কৃত্রিম | 
বাংলার নিজস্ব পদবিস্তাসের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে ইংরেজী পদবিস্তাসের 
অঙ্ছনরণ করায় এ গ্গ্য বাঙালীদের কাছে পরিহাসের বিষয় হয়ে 
পড়েছিল। 

গছ্ভভাষার দিক থেকে শ্রীরামপুর মিশন ও শ্রীরামপুর প্রেস কোন উল্লেখ- 
যোগ্য অবদান রেখে যেতে পারে নি॥ কিন্ত এদের প্রচেষ্টায় কৃত্তিবাসী 
রামায়ণ ও কাশীপাসী মহাভারত এবং কয়েকখানি উৎকৃষ্ঠ সংস্কত গ্রন্থ মুদ্রিত 
হয়ে প্রকাশিত হওয়ায় বাঙালীর কাছে আীরামপুর মিশন আদরণীয় 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল । 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 


রাষ্্রশাসন পরিচালনের জঙ্ত ইংরেজ ধিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা পক্ষ 
কর! একান্তভাবেই প্রয়োজদ। কোম্পানী এই উদ্দেশ্টে কলকাতায় একটি 
কলেজ স্থাপন করলেন ১৮০০ সালে । কোম্পানীর উদ্দেশ্যের মধ্যে রাষ্ট্র- 
শাসন ব্যবস্থা ব্যতীত অন্ত কিছুই ছিল না। কিন্তু ইতিহাসের রথচক্র 
কোন শাসকের প্রয়োজনকেই খাতির করে না। তাই উক্ত কলেজ 
কর্তৃপক্ষের প্র্জোজনের শীমায় বদ্ধ রইল ন1। বাংল] গছ্যপাহিত্যের স্থট্টিতে 
এই প্রতিষ্ঠান এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করল। এই কলেজটি হল 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম কেরী এই কলেজের 
বাংল! ও সংস্কত বিভাগের ভার পেলেন। ১৮৪৯৪ সাল পর্যস্ত এই কলেজ 
তার উদ্দেশ্য পালন করে গিয়েছে । কিন্তু ১৮১৫ সালের পরে তার ইতিহাল 
সমস্ত গুকত্ব হারিয়েছে । ১৮০১--১৮১& এই কয় বৎসর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 
বাংল! গগ্পাহিত্যের ভিত্তি স্বাপন করে এদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে । অবশ্য ১৮১৫ মালের পার রামমোহনের 
আবির্ভাবে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাইরেকার নানাবিধ প্রতিষ্ঠান গণ 
সাহিত্যের দায়িত্ব গ্রহণ করায় ভারকেন্দ্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে 
সরে গেল। অথচ বাংলা গগ্ধসাহিতা রচনা! করা এই কলেজের লক্ষ্য 
ছিল না, ছিল উপলক্ষ মাত্র। এই উপলক্ষই কিন্ত কলেজটিকে ইতিহাসের 
বুকে মর্ধাদ! দিয়েছে। | 


নবজ্াগৃতির প্রপ্ুতি ১৭ 


অবশ্য এর জন্ত প্রথমেই কেরীর ভূমিকার কথ! স্মরণ করতে হয়। 
কেরী পূর্বেই বাংল! গদ্যের প্রতি আক্ুষ্ট হয়েছিলেন বাইবেল অহ্বাদপ্রসঙ্গে । 
বাংল! বিভাগের প্রধান হিসেবে গছ্ধ-গ্রন্থের অভাব প্রথমেই তিনি লক্ষ্য 
করলেন। তিনি যে-সব পণ্ডিত ও মুনসীকে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেছিলেন 
তাদের সাহায্যে নিজে যেমন গগ্যগ্রন্থ সঙ্কলনের ক্জে হাত দিলেন তেমনি 
তাদেরও স্বাধীনভাবে গ্রন্থরচনায় উৎস্বাহিত করতে*্লাগলেন | 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মধ্যে প্রধান হলেন তিনজন-_ স্বয়ং কেরী, 
প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং কেরীর প্রাক্তন মুনসী রামরাম 
বস্থ। অন্ান্ত পণ্ডিতদের রচিত গ্রন্থগুলির একটি তালিকা নিয়ে প্রদত্ত 
হল-- 

১। গোলকনাথ শর্মা_-“হিতোপদেশ” ৫১৮০২), ২। তারিণীচরণ, 
মিত্র--“ওরিয়েপ্টাল ফেবুলিস্ট” (১৮০৩) ৩। চ্ীচরণ যুনসী--“তোত। 
ই:উহাস” € ১৮০৫) ৪। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়_-'মহারাজ-কৃষ্ণচন্দ্র- 
রাযষটর্টরিত্রং (১৮০৫) ) ৫। হ্রপ্রসাদ রায়-_“পুরুষপরীক্ষা” (১৮১৫ )। 
আরও ছু*তিনখানি গ্রন্থ ফোর্ট উইলিয়মের* লেখকগোষীর দ্বারা রচিত 
ও প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থগুলি প্রধানত ইংরেজী, ফাসী বা সংস্কত 
গ্রন্থের অন্গবাদ। এবং আখ্যানপর্মী )) কষ্চচন্ত্রের জীবনীও প্রকৃত প্রস্তাবে 
গালগল্সের সঙ্কলন। এই সব গ্রন্থের ভাষায় অকারণ সংস্কতাধিক্য এবং 
ফারপী। শব্দের প্রয়োগ যেমন দৃষ্ট হয়ঃ তেমনি দূরাম্বয়, বিভক্তিযুক্তপদ 
গঠনে ক্রট লক্ষ্য কর! যায়। (ভাবা অনেকাংশে ছুর্বোধ্য,, প্রাণহীন এবং 
কত্রিম। কিন্ত এর পুর্বে বাংলা গছ্ভে যে-সব পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে 
(মিশনারী প্রচেষ্টার কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়) তার তুলনায় এদের ভাষ! 
বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এবং প্রকৃত বাংল! ভামার অনেক নিকটবর্তী ) এদিক দিয়ে 
বিচার করলে এদের মাধারণভাবে সাহিত্যিক বাংল! গছ্ের স্থাপয়িতার 
সন্মান দিতে হয়। ফ(্রলেজের প্রধান তিনজন গ্রশ্কারকে ধরলে.-এ 
কথা নিঃসংশয়ে মেনে নিতে হয় যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজই বাংল! 
সাহিত্যিক গছের প্রক্কত ভিন্তি স্থাপন করল। পূর্বোক্ত পাণুতদের মধ্যে 
'শ্থরপ্রসাদ রায়, তারিণীচরণ প্রভৃতির গ্রন্থ কলেজের বাহিরেও বেশ কিছু 
জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সম্ভবত এ'দের গল্পের নবীনতাই তার কারণ। 
সব দ্দিক বিবেচনায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মর্যাদ! বাংল! গছ্সাহিত্যের 
ইতিহাসে অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হয়) 


১৮ আধুনিক বাংলা াহিত্যেরই তিহাস 


এবারে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান তিনজন গ্রন্থকারের বিষয়ে 
আলোচনা করা যাক। 


উইলিয়ম কেরী ( ১৭৬১-১৮৩৪ ) 


পরিচয় [বাংলা গগ্ভপাহিত্যের ইতিহাসে কেরীপাহেবের অবদান বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । বাংল গছ্যভাষার চর্চ ধর্ম-প্রচাররূপ লক্ষ্যের উপায় হিসেবে 
তিনি গ্রহণ করেছিলেন । কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপাষের গৌণভূমিকায় ন| 
থেকে লক্ষ্যের মুখ্য ভূমিকা সে অধিকার করে বদল । শ্রীরামপুর থেকে 
কেরী পূর্বেই বাইবেলের বঙ্গান্থবাদ প্রকাশ করেছিলেন । ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের বিভাগীয় প্রধান রূপে তিনি পণ্ডিত-মুনপীদের দ্বার! বই লিখিয়ে 
মুদ্রণের ব্যবস্থা করতে লাগলেন । পুরস্কারাদি বিতরণ করে লেখকদের 
উৎ্পাহকে সজীব রাখার ব্যবস্থাও করলেন। তিনি নিজেও প্রত্যক্ষভাঙগে 
গ্রন্থকার রূপে অবতীর্ণ হলেন ) 3 | 

্রন্থাবলী ও ভাষা ॥ কলেজে তার ছুটি গ্রন্থ প্রকাশিত "ইনম্বব- 
“চখোপকথন” (বা 101916810, ১৮০১) এবং “ইন্তিহাসমালা” (১৮১২ )। 
এন্থ দুটির ভাষা ও ভঙ্গির পরিচয় নিলে বিস্মিত হতে হবে। প্রথমোক্ত 
গ্রন্থটি ইংরেজ সিভিপিয়ানদের এ-দেশের কথ্য ভাষার বিচিত্র ভর্জগর সঙ্গে 
পরিচিত করাবার উদ্দেশ্যে সঙ্কলিত। গ্রন্থটিতে মোউ একত্রিশটি অধ্যায় আছে; 
অধ্যায়গুলিতে মজুরের কথাবার্তা, ঘটকালী, হাটের বিষয়, স্ত্রীলোকের 
হাট করা, মাইয়া কন্দল, জমিদার-রাইয়ত কথ! প্রভৃতি সমাজের সম্ভাব্য 
সকল স্তরের লোকের কথোপকথনের উদাহরণ রয়েছে । ফলে গ্রন্থটিতে 
সমকালীন সমাজের বাস্তবজীবনযাত্রার ছবি অনেকখানি ধরা পড়েছে। 
এর ভাষাও কম বিস্ময়ের সঞ্চার করে না। এই রচনায়ই প্রথম কৃত্রিম 
সংস্কতান্থগ ভাবার স্থলে যথার্থ কথ্য ভাষা গ্রন্থে স্থান পেয়েছে । যেমন-_ 

“আয় টে সকাল করে চল স্থত1 না বিকেলে তো হন তেল বেসাতি 
পেতে হবে না। 

ও টেবুন সে দিন কলঘাটার হাটে গিয়াছিলাম তাহাতে দেখিয়াছি 
স্থতার কপালে আগুন লাগিয়াছে। পোড়। কপালে তাতি বলে কি আটপ৭ 
করে হতাখান। মে সকল স্থতা আমি এক কাহন বেচেচি টে ।” 

বাংলা প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহারে কথোপকথনে . এই ভাষ! 
বেশ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই গ্রন্থের পরিকল্পনা! এবং সম্পাদনার 


নবঙ্জাগৃতির প্রস্তুতি, ১৯ 


কাজ কেরীই করেছিলেন। গ্রন্থটির প্রকৃত রচয়িতাঁদের সম্পর্কে 
তিনি ভূমিকায় লিখেছেন) “1179৮ 65৪ 02] 2015106 -15 
29. 09101191696 %5 10095511915, 7] 11255 ৪2119109550. : 90119 
55115119165 119.01%95 10 00111190956 ৫1210921163 11101) 51110)5015 ০01 
2 101113010 1126119) 2110 00 2150 6761৮ [05015615% 11) (106 
11561112] 50112 017 012 19615091065 31111909584 ০ 1১০ 319০715615. 
নিজে রচয়িতা না হলেও কেরী সাহেব পরিকল্পনার ব্যাপারে যে মাহ্‌প, 
বিচক্ষণ! ও বিবেচনাবুদ্ধির পরিচয় ধিয়েছেন যে কোন পাদ্রীর পক্ষে তা 
বিস্ময়কর | কিন্ত গ্রন্থট প্রকৃতপক্ষে কার রচনা! পে প্রশ্নের সমাধান করা৷ 
প্রয়োজন । মমকালে কলেজের পণ্ডিত-মুনসীর1 যেরূপ গগ্ভ লিখতেন তাতে 
ননে হয় না মৃত্যুঞ্জয় বিগ্ভালক্কার ছাড়। অন্য কেউ একপ ভাঘারচনার় সক্ষম 
ছিলেন |) তর নিজের নামে প্রকাশিত গ্রন্থগুলিতেও কথোপকথনের ভাষায় 
বডক্ষেলে আস্ত কথ্যরীতির অন্থসরণ লক্ষ্য কর! ঘায়। 

কেরীর “ইতিহাসমাল1” শাপলে ইতিহাস নয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ত্র 
থেকে স্কশিত কতগুলি গল্পের সনষ্টি। “ইন্তিহাসমালার ভাবা ফোর্ট- 
উইলিরম কলেজের প্রাথমিক যুগের ভাব। অপেক্ষা অনেক উন্নত এবং গন্ধ 
রচনার একটা স্টাইলও ইহাতে লক্ষিত হয়। গল্সগুলির অধিকাংশই 
ব্যঙগপ্রপান, বত্রিশ মিংহামনের টুকরা টুকরা গল্পের মত। কেরী যদি স্বয়ং 
এগুলি রচনা করিরা থাকেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে» বাইবেল 
অহ্ৃবাদের আড়ষ্তা তিনি ইহাতে বর্জন করিয়ছেন_-অবশ্য কথোপকথনের 
বেগ মাবলীলত ইহাতে নাই, কিন্ত ভাঘ। নিতান্ত নীরসও নয়।” কিন্ত 
“কেরী সম্ভবতঃ এক্ষেত্রেও সম্পাদক ও সঙ্কলনকর্তা” লেখক নন। 

প্রধানত সম্পাদক, পরিকল্পন1 ও প্রেরণার উৎসস্কল হিসেবে বাংল! 
সাহিত্যিক গঞ্চের ভিত্তি স্থাপনে কেরীর অতুলশীয় দানের কথ! অদ্ধার সঙ্গে 
"মরণ করতে হয়) . | 


॥ 


মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ( ১৭৬২-১৮১৯) 


পরিচয় ॥ টফা্ট উইলিয়ন কলেছের বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন 
ত্যু্জয় বিদ্ভালঙ্কার। রামমোহন-পূর্ব যুগের স্মরণীয় বাঙালীদের মধ্যে তার 
নাম সর্বাশ্থে উল্লেখ করতে হয়। বাংল1,গদ্যনাহিত্যের প্রকৃত অগ্ারূপে 
সৃড্যুঞ্জয়কেই সন্মান দেওয়! উচিত । ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যে পণ্ডিতদের 


২৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


চেষ্টায় বাংল] " গগ্যপাহিত্য প্রক্কৃত ভিত্তি লাভ করে, মৃত্যুঞ্জয় তাদের মধ্যে” 
রচিত গ্রন্থের সংখ্যাধিক্য এবং ভাষার শিল্পপ্ূপের দিক থেকে নিঃসন্দেহে 
শ্রেষ্ট স্থানের অধিকারী ছিলেন। সহমরণ প্রথার বিরোধী হিসেবে তিনি 
যে উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন সেকালের পক্ষে তা যে কতখানি বিস্ময়কর 
সহজেই অহ্থমান করা চলে। 

গ্রন্থাবলী ও ভাষারাতি ॥ মৃত্যুঞ্জয় সমকালীন লেখকদের তুলনায় 
অনেক বেশী সংখ্যক বই লিখেছিলেন । ১। প্বত্রিশ সিংহাসন” (১৮০২ ), 
২। “হিতোপদেশ” (১৮০৮), ৩। “রাজাবলি” (১৮০৮ )1 ৪ | “প্রবোধ- 
চন্দিক” (রচনা আনুমানিক ১৮১৩)১ ৫ | “বেদান্তচন্দ্িক” (১৮১৭ )। 
মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা অত্যন্ত উৎকট ও সংক্কতান্থসারী বলে একটি ধারণা 
প্রচলিত আছে। পপ্রবোধচন্দ্রিকা*্র “কোকিলকুলকলালাপবাচাল যে 
মলয়াচলানিল মে উচ্ছলচ্ছাকরা ত্যচ্ছ নিঝরাস্তঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আমিতেছেছ। 
এই বাক্যটর উদাহরণে মৃত্যুগ্য়ের গগ্ধকে ছুরূহ এবং অপাঠ্য বদে অভিহিত 
কর! হয়ে থাকে । কিন্তু তা যুক্তিহীন। প্রবোধচন্ত্রিকা'র কাশ ফোন 
স্থলে মূলান্থমরণ করতে গিচয় ছুরূহতা এসেছে ঠিকই কিন্তু সাধারণভাবে 
মৃত্যুগ্জয়ের ভাষা সপ্বন্ধে এ অভিযোগ গ্রাহ্‌ নয়। 

মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষাবিষয়ক কৃতিত্ব বর্ণন। করে প্রথথ চৌধুরী যে মন্তব্য 
করেছেন তাকে যথার্থ বলে স্বীকার করবার কারণ আছে,_“থুত্যু্জয 
তর্কালঙ্কার কালের হিসাব এবং ক্ষমতার হিসাব,_ছুই হিসাবেই এই 
শ্রেণীর লেখকদিগের অগ্রগণ্য ।"*তিনি একদিকে যেমন সাধু ভাষার 
আদিলেখক--অপরদিকেও তিনি তেমনি চল্তি ভাবারও আদর্শ 
লেখক।) নিয়ে ভাহার চল্তি ভাষার নমুনা! উদ্ধত করিয়! 
দিতেছি মোরা চাষ করিব ফসল পাবো, রাজার রাজস্ব দিয়! 
যা থাকে তাহাতেই বছর শুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবে।) ছেলেপিলাগুনি 
পুবিব) যে বছর শুক হাজাতে কিছু খন্দ না হয়, সে বছর বড় ছুঃখে দিন 
কাটি, কেবল উড়ি ধানের মুড়ী ও মটর মন্থর শাক পাত শামুখ গুগুলি 
সিজাইয়া খাইয়| বাচি।১**ইহ! যে খাটি বাঙ্গাল! সে বিখয়ে সন্দেহ £ুনাই। 
এ ভাষা সজীব সতেজ সরল স্বচ্ছন্দ ও সরস। ইহার গতি মুক্ত; ইহার 
শরীরে লেশমাত্রও জড়ত। নাই। এবং এ ভাষা যে সাহিত্য রচনার 
উপযোগী, উপরোক্ত নমুনাই তাহার প্রমাণ)-'-আমার বিশ্বাস, (আমাদের 
পূর্ববর্তী লেখকেরা যদি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের রচনার এই বঙ্গীয় রীতি 


নবজাগৃতির প্রস্ততি ২১ 


অবলম্বন করিতেন, তাহ! হইলে কালক্রমে এই ভাষা স্থুসংস্কৃত ও পুষ্ট হইয়া 
আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিত। 

কিন্তু তাহার (অর্থাৎ রামমোহন রায়ের ) অব্লঘিত রীতি যে বঙ্গসাহিত্যে 
গ্রাহা হয় নাই তাহার প্রধান কারণ, তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষাকারদিগের, 
রচনাপদ্ধতি অন্থসরণ করিয়াছিলেন । এ গদ্য, আমর] যাহাকে 111009111 
1093 বলি, তাহা নয়! পদে পদে পূর্ঘপক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রমর 
হওয়া আধুনিক গদে)র প্রকৃতি নয়।” 

মৃত্নঞ্জয় রামমোহনের গব্যঘাহিত্যে প্রবেশের পুর্বে চারিখানি বই 
লিখেছেন । রামমোহনের গদ্য অপেক্ষাও তার গছ অনেক বেশি সহজ, 
সাবলীল । বাংল! গপ্ভের তিনিই প্রথম শিল্পী, 


রামরাম বস্ত্র (১৭৫৭-১৮১৩ ) 


পরিচুষ়॥ রামরাম বস্ত্র দীর্ঘকাল ইংরেজ মিশনাপীদের সঙ্গে 
সংশ্লি্ত ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের শেবভাগে কেরী মাচেবের 
বাংল! শিক্ষক এবং মুনসী হিশেবে তিনি রামপুর মিশনে বেশ 
কিছুকাল অবস্থান কংরছিলেন। অবশেষে তার সাক্ষাৎ পাই ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক হিসেবে । কেরার উৎসাহে তিনি বাংল। ভাষার 
গ্রন্থ প্রণয়নে অগ্রমর হলেন । তার “রাজ! প্রতাপাদিত্য চরিত্র” ১৮০১ সালে 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এটিই বঙ্গাক্ষরে বাংলা গছ্মাহিত্যের প্রথম 
মুদ্রিত মৌলিক গ্রন্থ । তবে এ ঘটনাটি যতটা আকম্মিক ততটা তাৎপর্যবহ 
নয়। তার বই প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল বলেই তাকে ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের মধ্যে প্রথম লেখকের মর্ধার1! দেবার অবকাশ নেই। বরং কলেজের 
প্রধান তিনজন গ্রন্থকারের মধ্যে রামরাম বন্ধুর ভূমিক! সর্বাপেক্ষা ক্রটিপূর্ণ» 
গ্রন্থাবলী ও ভাবারীতি ॥ রামরাম বস্থুর গগ্গ্রন্থ ছুটি। “রাজ! 
প্রতাপাদ্দিত্য চরিত্র” (১৮০১) এবং পিলিপিমাল।” (১৮০২)। প্রথম 
গ্রন্থটির বিষয়বস্ত নান! ফাপী গ্রন্থ এবং কিন্বদস্তীর রাজ্য থেকে সঙ্কলিত। 
বিবয়বস্ত গালগল্প রচনার যুগে কিঞ্চিৎ অভিনব সন্দেহ নেই, কিন্ত ফাঁপা 
পদ্ধতিতে শিক্ষিত মুনমী রামরাম বাংল! ভাষার স্বাভাবিকত ফারসী শব্দের 
বাহুল্যেঅর্নেকট! নষ্ট করেছেন । যেমন “যে কালে দিল্লির তক্তে হোমাউ 
বাদলাহ তখন ছোলেমান ছিলেন কেবল বঙ্গ ও বিহারের নবাৰ পরে হোমাউ, 


লোঁেজালল কভাঁত। জসীনললা /লনম্ডধচ্ঞীঁনলা সর্ভিসাীজ ৯7 লাপাক্ত &৯লন 5৫ সশসিতা 


২২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


হোমাঙ ছিলেন বৃহৎ গোষ্টি তাহার অনেকগুলিন সন্তান তাহারদের আপনার- 
দের মধ্যে আত্মকলহ হইয়! বিস্তর বিস্তর ঝরড়া লড়াই কাজিয়! উপস্থিত ছিল 
ইহাতে স্থুবাজাতের তহশিল তাগদা কিছু হইয়াছিল” পদবিন্তাস রীতির 
বিশৃহবলাও এ ভাষার মধ্যে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কর! যায়। তার উপরে রয়েছে 
অশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের ব্যবহ"র | তবে মাত্র এক বৎনর পরে লেখা গলিপিমালা"র 
ভাষ! বেশ সরল । যেমন “কন্তে তুমি কিমর্থে এখানে আঘসিয়াছ তোমার 
স্বামী ভূতের পতি শ্মশানে মানে তাহার অবস্থিতি হাড়মালা গলায় 
সাপ লইয়া! তাহার খেল] বাদিয়ার বেশ তোমার কপাল মন্দ অতএব এমত 
ঘটন! তোমাকে হইয়াছে আমি তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলাম না।” উপযুক্ত 
স্থানে যতি বিয়ে পড়লে দেখা! যায় পূর্ববর্তী গ্রঞ্থের তুলনায় বুনহাশয়ক্কত 
এই পত্র সঙ্কলনে পররবিস্তাস অনেক স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, ফাধী শবের 
অকারণ আধিক্য একেবারেই লোপ গেয়েছে 1 সম্ভবত সামনে, কোন আ' দশ 
ন1 থাকায় প্রতাপাদিত্য চরিত্রের ভাষ। সম্বন্ধে তিনি মনস্থির করতে বারেল 
নি। কিন্ত প্রতাপাদিত্য ও লিপিমালা প্রকাশের মধ্যে “কি থোপকথন” 
€ কেরী সংকলিত এবং সম্ভবত মৃত্যুপ্তয় লিখিত) এবং মৃত্যুঞ্জয়ের “বত্রিশ 
সিংহাসন” লিখিত হয়েছে । ফলে গগ্ ভাষার একট] আদশ তিনি সামনে 
পেয়েছেন। পেই আদর্শ অন্থসরণে রামরাম বনু মাফল্য দেখিয়েছেন । 
এখানেই কলেজের অন্যান্য শিক্ষক গ্রস্থকারের সঙ্গে তার পার্থক্য । র্লামরাম 
বস্থু গগ্ভ ভাষার পথ তরী করতে সমর্থ হন নি, কিন্ত স্বচ্ছন্দ গতিতে 
প্রথমেই পথ চলেছেন। এর মূলাও অনস্বীকার্য ॥ 


সাময়িক পত্র ( বঙ্গদর্শন-পূর্ব ) 


গগ্ভপাহিত্য ও সাময়িক পত্র॥ বাংলা গগ্সাহিত্যের বিবর্তনে 
সাময়িক পত্র উল্লেখযোগ্য ভূমিক। গ্রহণ করেছে। শ্রীষ্ঠান মিশন, মুদ্রাযন্তর 
ফোট উইলিয়ম কলেজের ন্যায় প্রথম যুগের বাংল! সাময়িক পত্রও এমন 
একটি ব্যাপার (196158102) প্রথম যুগের গগ্ভ সাহিত্যের নিমিতিতে য! 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । গগ্পাহিত্য কিছুটা! প্রকাশক্ষম না হ.ল, 
সাময়িক পত্রের উদ্ভব সম্ভব নয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠার সয় 
থেকেই গছ্ে পাঠ্যপুস্তক রচন1 করবার দ্রিকে একট! ব্যাপক প্রচেষ্টার সবপাত 
হয়। অল্পকালের মধ্যে কয়েফখানি পুস্তক রচিত হয়। এর ফলে গগ্ভভাষ!, 


নাগা ভান, পল্চ7শন পল্লী অঙ্গ উজান লিনিলল ৪ পসিগিত্া িনিলিদনীলে ০ 


নবজাগৃতির প্রস্ততি ২৩ 


পুস্তকগুলি স্কুল কলেজের চৌহদ্দীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। সাময়িক পত্র 
ছাত্রবোধ্যতার হাত থেকে বাংল। গগ্যপাহিত্যকে উদ্ধার করে ব্যাপক ভাবে 
জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করল। রাজকীয় আন্বকুল্য থেকে মুক্তি পেয়ে 
এ-যুগের সাহিত্য জনজীবনে আসন নিয়েছে । ছাপাখানা যে-কাজের স্থত্রপাত 
করল মাময়িক পত্র তাকেই এগিয়ে নিয়ে গেল। অবশ্য প্রথম দিকে গছ্ধ- 
সাহিত্যের পাঠকশ্রেণী একান্ত স্বল্প থাকায় শিক্ষার্থীদের উপরে 
সাময়িক পত্রকে নির্ভর করতে হয়েছে এমন প্রমাণ আছে। পদগর্শন” 
“পশ্বাবলী”্র মত পত্রিক! স্কুল বুক ধোসাইটির আহ্ুবকুল্য লাভ করেছিল । 
প্রথম যুগের সাময়িক পত্রের বৈশিষ্ট্য ॥ সাময়িক পত্রের ইতিহাসের 
শ্বত্রপাত উনবিংশ শতাবীর দ্বিতীয় দশকে । বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের 
পুর্ব পর্যন্ত বাংলা সাময়িক পত্রের প্রথম যুগ চলেছে । এই যুগে বাংলা 
ঘাময়িক পত্র, নান পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ক্রমেই সমুন্নত হয়েছে। 
ইংরেছ্্রা সংস্কৃতির সংস্পর্শে এগে এই কালে বাংল। দেশের জীবনে জ্ঞান- 
বিজ্ঞান, সমাজ-সংক্কার ও সাহিত)চিন্তায় নবজাগরণ সুচিত হচ্ছিল । জাতীয় 
জীবনে এই যুগে ভিন্নমুখী ভাবধারার সংঘাত অহ্ৃভূত হচ্ছিল। এ-ক|লের 
সামরিক পত্র জাতির চিন্তা-জীবনের সেই পরিচয় ধরে রেখেছে! এই পর্বে 
চলেছে সৃষ্টির প্রস্তুতি । স্থজনশীল সাহিতে)র যুগ এসেছে আরও কিছু পরে। 
এ-কালের সাময়িক পত্রে তাই গল্প-কবিতাদির আয়োন্দন বড় চোখে পড়ে 
না। এই পর্বের শেষ দিকে কাব্য-সাহিত্যে নবদিগন্ত উন্মোচিত হওয়ায় 
সাময়িক পত্রে তার কিঞ্চিৎ প্রতিফলন অবশ্য পড়েছিল । এই যুগের 
গাময়িক পত্রে সামাজিকসংস্কার আন্দোলন বিশেষ ভাবেই স্থান করে 
নিয়েছিল। সহমবণ, বিধবা বিবাহ, বছবিবাহঃ কৌলীন্ত প্রথা, স্ত্রীশিক্ষা, 
ইংরেজীশিক্ষাকে কেন্্রে করে যে-সব বিতর্ক এবং আন্দোলনের ঢেউ 
উঠেছিল তাতে সাময়িক পত্রের ভূমিকাও বড় গৌণ ছিল না। এ ছাড়! 
ধর্মপ্রচারকে কেন্দ্র করেও নানাবিধ বিতর্ক ও আন্দোলন এ-যুগে বাংল। 
দেশকে আলোড়িত করেছিল । খ্রীষ্ান মিশনারীদের প্রচার, ব্রাহ্মধর্ষের 
উ্ব ও প্রতিঠ1, রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের আত্মরক্ষার প্রয়াস ঘবই আপন্কাপন 
টি] প্রচারের বাহন হিসেবে এক বা একাধিক সাময়িক পত্রের 
আশ্রয় নিয়েছিল। তাছাড়া ভূগোল, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবনী, 
সাহিত্য প্রভৃতি বিবিধ মানববিদ্যানংক্রান্ত নানা আলোচনাও সমকালীন 
পর্জাপত্িকাকে শিক্ষিত শহরবাসীর কাছে আকর্ষণীয় করে ছ্ুলেছিল। 


২৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


কয়েকটি প্রধান সাময়িক পত্রের পরিচয় ॥ ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে 
শ্রীরামপুর মিশন থেকে “দিগদর্শন* নামক মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। জন 
ক্লার্ক মার্শমযান বাংলাভাষার এই প্রথম মাসিকটির সম্পাদক ছিলেন এবং 
এই পত্রিকায় প্যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ” থাকত। এ 
একই বছরে, মে মাসে জে- মার্শম্যানের সম্পাদনায় শ্রীরামপুর মিশন 
“সমাচারদর্পণ” নামে বেশ উচ্চাঙ্গের একথানা সাপ্তাহিক পত্রিকা! প্রকাশ 
করেন। বাঙালী পরিচালিত প্রথম সাময়িক “বাঙাল গেজেটি” (সাপ্তাহিক ) 
এ একই বছরে সম্ভবত জুন মাসে প্রকাশিত হয়। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য 
এর সম্পাদক ছিলেন। রামমোহন রায়ের কোন কোন প্রবন্ধ এ-পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছে এরূপ সংবাদ পাওয়া যায়। “সমাচার দর্পণে” হিন্দুধর্মকে 
আক্রমণ করে নিয়মিত রচনা প্রকাশিত হতে থাকে । এদিকে বাঙালীদের 
নিজস্ব পত্রিকা “বাঙাল গেজেটি” বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হিন্দুদের পক্ষ থেকে 
একখানি পত্রিকার প্রয়োজন অন্থৃভূত হয়। রামমোহন রায় ও ভবানীচস্ূণের 
যুগ্ম উদ্যোগে ১৮২১ সালে, “সশ্বাদ কৌমুদী” নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা 
প্রকাশিত হয়। হিন্দুদের প্রচলিত প্রথার সংস্কারের প্রশ্নে ভবানীচরণের 
সহিত অন্যদের মতভেদ হওয়ায় তিনি “সমাচার চন্দ্রিকা” (€ ১৮২২) প্রকাশ 
করেন। এটি মমকালীন রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্র ্ূপে একটি বিশিষ্ট পত্রিকায় 
পরিণত হয়। ১৮২৩ সালে মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হল। সাময়িক 
পত্রের স্বাধীনতা ইংরেজ সরকারের হস্তক্ষেপে বিশেষরূপে খর্ব হয়। 

অবশেষে ১৮৩১ সালে কবি ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদনায় সমকালীন শ্রেষ্ঠ 
সাময়িক পত্র “সংবাদ. .প্রভাকুর” প্রকাশিত হল। প্রথমে পত্রিকাটি 
সাপ্তাহিকক্মপে, পরে সপ্তাহে তিনবার এবং তারপর ১৮৩৯ সালে দৈনিক 
রূপে প্রকাশিত হতে থাকে । এটিই বাংলা তথ। ভারতীয় ভাষায় 
প্রথম দৈনিক। “ইহা সে যুগের একখানি উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র | 
দেশ-বিদেশের সংবাদ ছাড়! ইহাতে ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি নান! 
বিষয়ের আলোচনা স্থান পাইত।” কবিওয়ালাদের জীবনী এবং 
কবিতীপঙ্কলন করে তিনি এই পত্রিকায় প্রকাশ করেনশ্‌ 
রাজ৷ রাধাকান্তদেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন ছিলেন এয 
পত্রিকার লেখক গোঠীর অস্তভূর্তি। “অক্ষয় দত্ত, বঙ্কিম, দীনবন্ধু” রল্গলাল 
 প্রস্থৃতির লেখায় হাতে-খড়ি হয় "সংবাদ প্রভাকরের”ই পৃষ্ঠায় । সমকালে 
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“জ্ানাস্বেষণ+, “সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়” “সম্বাদ ভাস্কর”, দ্বিভাবিক “বেঙ্গল 
ম্পেকটেটর” প্রভৃতির নামোল্লেখ কর! চলে । 

১৮৪৩ পালে সমকালীন বাংলার একটি প্রধান পত্রিকা “তত্বষোধিনী* 
প্রকাশিত হুল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই মাসিকের পরিচালক । 
ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ক আলোচনার মুখপত্র হিসেবে পত্রিকাটিকে ব্যবহার করবার 
ইচ্ছাই তার ছিল। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত, পত্রিকাটির সম্পাদক হিসেবে শুধু 
ধর্ম-পত্রিকায় এটিকে পরিণত হতে দিলেন ন!। জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনায় 
নানা মানববিদ্ভার উপস্থাপনায় তিনি তত্ববোধিনীকে সমকালের শ্রেষ্ঠ 
পত্রিকায় পরিণত করলেন। তার নিজের বহু উচ্চস্তরের প্রবন্ধ এই 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারাযখ বন্থু 
প্রভৃতি বহু মনীবী পত্রিকাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মংশ্রিষ্ঠ ছিলেন । 

১৮৫১ সালে প্রকাশিত সচিত্র মাসিক “বিবিধার্থ সংগ্রহ” জনপ্রিয়তার 
দিক থেকে পূর্ববর্তী সব সাময়িকীকেই ছাড়িয়ে গেল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। শেষে কিছুকাল কালীপ্রসন্ন দিংহ 
পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন। “পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রণিদ্ধ মহাত্মাদিগের 
উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তান্ত, স্বভাবসিদ্ধ রহস্ত-ব্যাপার ও জীবসংস্থার 
বিবরণ, খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন, বাশিজ্য-দ্রব্যের উৎপাদন, শীতি-গর্ভ উপন্তাম, 
রহশ্যব্যঞ্ক আখ্যান» নৃতন গ্রন্থের সমালোচন, প্রভৃতি নানাবিধ আলোচনায়” 
বিবিধার্থ সংগ্রহ পূর্ণ থাকত। মধুস্থদনের কাব্যনাট্যাদি নিয়ে প্রন্কত সাহিত্য- 
সমালোচনার স্বত্রপাত ঘটে এই পত্রিকায়। নব যুগের প্রথম কাব 
“তিলোত্তমাসস্ভব”ও অংশত এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল । 

সমকালীন পত্রিকাগুলির মধ্যে প্রগতিশীল মতবাদের দিক থেকে 
প্পর্বশুভকরী”, সর্বজনবোধ্য সরল ভাষার জন্য প্যারী্টাদ মিত্র ও রাধানাথ 
শিকদারের “মাসিক পত্রিকা” গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের জন্য “বিদ্যোৎ্পাহিনী পত্রিকা”্র 
(কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদিত) নামোল্লেখ কর! চলে। প্রথমে প্যারীচরণ 
সরকার এবং পরে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় “এডুকেশন গেজেট” 
রি উত্কুষ্ট সাগাহিকে পরিণত হয়। দ্বারকানাথ বিগ্াভৃষণ সম্পাদিত 
"সান্সুকাশ” প্রধানত রাজনীতি বিষয়ক আলোচনু. এবং কিছু 
রি হিত্যসমালোচনার জন্য খ্যাতিলাভ করে। “বিবিধার্থ সংগ্রহে”্র 
উত্তরন্্পী রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত “রহস্ত* সন্দর্ভ*ও সমকালে একখানি 
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২৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের“ই তিহাস 


এখানেই বাংল! সাময়িক পত্রের প্রথমযুগের অবসান ঘটে । প্বজদর্শন” 
পত্রিকার মাধ্যমে বাংল! সামঘ্বিক পত্র নবতর স্তরে উন্নীত হয়। 


বামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ ) 


পরিচয়॥ পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব এবং কর্মক্ষমতার সার্থক সমন্বয় হয়েছে 
রামমোহনের চরিত্রে। সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, ইংরেজী, উদূরও বাংল! 
এই কটি ভাষায়ই ছিল তার গভীর জ্ঞান। মুল বাইবেল গড়বার জন্য 
তিশি প্রাচীন হিক্র ভাষা শিখেছিলেন। কর্মযোগী রামমোহনের চেষ্টাই 
এদেশে স্তীদাহ প্রথা নিবারণের প্রধান কারণ। খ্রীষ্টান মিশনারীদের 
সঙ্গে তর্ক যুদ্ধে অব্তীর্ণ হয়ে তিনিই এদেশে শ্রীগ্টধর্মের অগ্রগতি রুদ্ধ করেন । 
গুপশিষদিক হিন্ুপর্মকে পুনরুজ্জীবিত করে ব্রাঙ্গধর্মের প্রচলনও তার; 
কীতি। প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি পরিহার করে আধুনিক ঘুরে।পীয় শিক্ষাপদ্ধতি 
অঙ্গঘরণের পক্ষে মত প্রকাশ করে তিনি মধ্যযুগের বন্ধন থেকে দেশবাশীর 
মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন । ব্যক্তিষ্বাদীনত। এবং জাহীয়স্বাধীনতার স্গষ্ট 
চেতনাও তারই মধ্রে প্রথম অন্কুরিত হতে দেখি । তিনি বেদাত্তদর্শনের 
বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ ি মমাজ-নংস্কার, শিক্ষানংস্কার-কেন্দ্িক কর্মষোগকে 
সনঘিত করেছিলেন। ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে তিনি ভারতের প্রাচীন আদর্শের 
পক্ষপাতী, শিক্ষা ও রি দিক থেকে তিনি পাশ্চাত্য ভাবনার ভাবুক | 
রাষমোহনের জীবন ও কর্মে, তার মুক্তবুদ্ধি; যুভ্িবাদে বিশ্বাঘ। সুগভীর 
মানবতাবাদ, প্রাচীন শাঙ্জাদি উদ্ধারের চেষ্টা সব কিছু মিলিয়ে নবজাগৃতির 
পূর্ণ রূপ প্রতিবিস্বিত। 
সাময়িক পত্র পরিচালন ॥ রামযোহনের “্সম্বাদ কৌমুদী” নামক পত্রিকা 
১৮২১ সালে প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর মিশন প্রচারিত সাময়িক পত্রিকায় 
হিন্দুধর্সের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ প্রকাশিত হতে দেখে তিনি তার পশ্রিকায় 
এর তীব্র প্রতিবাদ করতে থাকেন। এছাড়াও নানাবিধ সারগর্ভ 
প্রবন্ধে এই সাপ্তাহিক পত্রিকার কলেবর পূর্ণ থাকত। রামমোহন রায় একাট 
ইংরেজী এবং একটি ফার্সী পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন । 
প্রাবন্ধিক রামমোহন ॥ রামমোহন কয়েকখানা উপনিষদের অঙ্থুবীয়, 
করেন । বেদাস্তদর্শন সম্বন্ধে তার ছু"খান| মৌলিক গ্রন্থও প্রকাশিত (2াল- 
“বেদাত্তগ্রন্থ*” ও “বেদাস্তসার”€ ১৮১৫)। দুই খণ্ডে “পহমরণ বিষয়ক 
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তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এ ছাড়া তার বিতর্কমূলক কয়েকখানি গ্রন্থেরও 
নাম করা উচিত; যেমন “ভট্টাচার্ষের সহিত বিচার”, “গোস্বামীর সহিত 
বিচার”ঃ “পথ্যপ্রদান»” “কায়স্তের সহিত মগ্ভপান বিষয়ক বিচার” প্রভৃতি । 
রামমোহন তিরিশখান1 বাংলা গ্রন্থ রচনা! করেন, এ ছাড়া বহু ইংরেত্ী 
ও সংস্কৃত গ্রন্থেরেওত তিনি রচয়িতা । রাঞ্খুমাহনের ব্যক্তিত্বের যে 
পরিচয় পূর্বে দেওয়া হয়েছে তার রত্তনাবলীর মধ্যে তারই প্রতিফলন 
লক্ষ্য করা যায়। তার প্রবন্ধ-গ্রস্থ(বলী চিন্তার স্বাদীনত। এবং সিদ্ধান্তের 
মৌলিকত| যেমন ধরে রেখেছে তেমনি রামমোহনের সমগ্র ব্যক্তিতকেও যেন 
প্রকাশ করেছেঃ যে-ব্যক্তি ধর্মে প্রাচ্য হলেও মামাজিক ও ব্যক্তিগত আচারে। 
শিক্ষাগত, মামাজিক ও রাষ্্রনৈতিক মতবাদে পাশ্চাত্যান্থধারী, ধিনি 
জ্ঞানয়াগী বেদাস্তিক হয়েও বিষযকর্সে স্ুুঅতিজ্ঞ। 

ভাষারীতি ॥ রামমোহনের হাতেই বাংল! গছ্যভাষ] প্রথম আভিজাত্য 
লাভ করল। এর পূর্বে স্কুল কলেজে পাঠ্য করবার জন্যই গদ্ধে নানাবিধ 
পশুপক্ষীর কাহিনী, ভূগোল পরিচয় না বালসেব্য মেকানীন উপকথামমূহ 
মন্কলিত হত। রামমোহন বাংলা শিশুগন্ে বেদান্ত-উপনি্যদের তত্ব নিয়ে 
আলোচনা আরম করপণেন। প্রাঙাণ শাস্তের প্রমাণে এবং যুক্তির প্রবলতায়, 
বিতকের তীক্ষ শরচালনায় তার গদ্য এক কঠিন গোর লাভ করল। 
বাংলা গছ যে গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোঢন] সম্ভব তিনিই গ্রথন দেখিয়ে 
দিলেন। ফলে বাংলা শিশুগণ্ধ কিছু সুয়ে পড়৪» পদচারণায় ফিছু স্বলণ 
এবং অস্বাচ্ছন্ধ্য দেখা দিল। দুরূহ বিধ্যবন্তর আলোচনায় স্রম'তা ও 
সরলতা সম্পাদনের কথাই তখন উঠহ না, কারণ বাংল! গছ ছুরূহ 
বিষয়বস্ত আলোচনার সম্ভাবনাই যামমোহনের পুবে কেউ দেখতে পান নি। 
রামমোহনের গদ্য যে সরল ছিল না৷ এজন্য" তাই তাকে অভিযুক্ত করা চলে 
না। তবে পূর্বব্তী অনেকের তুলনায় তিনি ভাষাকে জড়ত্ব ও অকারণ 
কাঠিন্ত থেকে অনেকটা মুক্ত করেছিলেন। 

সব দিক দিয়েবিচার করলে রামমোহন রায়কে বাংল] ভাষার প্রথম 
এশবদ্ধিক (বিষয়গোৌরবী প্রবন্ধের রচয়িতা) বলে অবশ্যই অধ্তিহিত 
জুনে 
+১১০*মমোহনের রচনা থেকে কিছুটা উদ্ধ,ত করলে তার ভাষার পৌরুষ 
এবু$/ যুক্তিপ্রাণতার পরিচয় যেমন মিলবে" তেমনি দেখা যাবে পদবিষ্তাসের 


এনএ তিমি হবজলল | বনজ ভতচাকসি অর্ধ জোহা শাকরিটি জানি আল আকন 


২৮ আধুনিক বাংল] সাহিত্যের ইতিহাস 


পেরেছিলেন। রামমোহন শ্রীষ্টীয় মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের বিরুদ্ধাচরণ 
করে লিখেছিলেন, “শতার্ধী বত্দর হইতে অধিককাল এ-দেশে ইংরেজের 
অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাহাদের বাক্যের ও 
ব্যবহারের দ্বার ইহ] সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে কাহারে! ধর্শের সহিত 
বিপক্ষতাচারণ করেন ন1..*কিন্ত ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি 
ইংরেজ যাহারা মিশনারি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তর্ূপে 
তাহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়! খ্রীষ্টান করিবার যত্ব নানাপ্রকারে 
করিতেছেন। **শ্যগ্ভপিও যিশুত্রীষ্টের শিষ্যেরা সধর্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত 
নান। দেশে আপন ধর্মের উৎকর্ষের উপদেশ করিয়াছেন কিন্ত ইহা! জান! 
কর্তব্য যেসে সকল দেশ তাহাদের অধিকারে ছিল না সেইরূপ মিশনারির। 
ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে যেমন তুরকি ও গারসিয়! প্রভৃতি দেশে 
যাহা ইংলগ্ডের নিকট হয় এরূপ ধর্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান .যদ্দি করেন৷ 
তবে ধর্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্ষের যথার্থ অন্ুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে 
পারেন কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের 
নাম মাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এন্ধপ দুর্বল ও দীন ও ভয়ার্ত প্রজার 
উপর ও তাহাদের ধর্মের উপর দৌরাত্্য কর! কি ধর্মত কি লোকত 
প্রশংসনীয় হয় না, যেহেতু বিজ্ঞ ও ধান্সিক ব্যক্তির! দুর্বলের মনঃপীড়াতে 
সর্বদ] সঙ্কুচিত হয়েন**৮  কমাঃ মেমিকোলন প্রভৃতি উপযুক্ত বিরতি চিহ্ন 
দিয়ে পড়লে বোঝ! যায় যে ভাষার পদবিস্তাপ রীতি রামমোহন অনেকটা 
আয়ত্ত করেছিলেন । 

একটি এঁতিহাসিক সমস্তা ॥ রামমোহন রায়কে বাংলা গছের জনক 
বলে অনেকে অভিহিত করে থাকেন। এই অভিমতের যাথার্থ্য বিচারের 
অপেক্ষা রাখে । বাংল। সাহিত্যিক গছ্যের ভিত্তিস্কাপণে ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের পণ্ডিতদের দান অবশ্বাস্বীকার্য। এ*র সকলেই রামমোহনের 
পূর্ববর্তী । এদের অনেকে তুলনায় রামমোহনের ভাষারীতি উন্নত। কিন্ত 
পনর বৎসর কাল ভাষারীতির বিবর্তনে যে কিছু প্রভাব বিস্তার করবে ত1 
সহজেই অন্থমেয়। বিষয়বস্তুর গাভীর্য ও গৌরবের দ্িক থেকে অব 
রামমোহন পূর্ববর্তী এবং সমকালীন গ্ধলেখকদের অনেকটা! ছাড়িয়ে গিয়েছেন 
কিন্তু নৃত্যু্জয় বিদ্ধালঙ্কার তার বহু পূর্বেই বাংলা গদ্ধকে সাহি/স্গল- 
দেবার চেষ্টা করেছেন। সাধু 'ও চলিত ভাষ! নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিধীক্ষ। 
_ক্ুরেছেন়1.. তার. ধদ্র-রায়য়োহন..রায়ের, তলায়. অগারত্ী। .. সমকালীন, 


নব্জাগৃতির প্রস্ততি ২৯ 


লেখকদের মধ্যে ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় তার নকৃসাগুলিতেও কিছু 
সাহিত্যগুণ সমহ্বিত গছ্য ব্যবহার করেছেন। 

তাই রামমোহনকে বাংলা গছ্যের উল্লেখযোগ্য লেখক এবং প্রথম প্রাবন্ধিক 
বলে অভিনন্দিত করলেও জনক বলে অভিহিত কর! চলে না। 


ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৭৮৭-১৮৪৮) 


পরিচয় ॥ সমকালীন সমাজজীবনে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ 
প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের অগ্রগণ্য নায়ক 
হিসেবে ইংরেজসংস্পর্শের প্রথম যুগে সামাজিক বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
গ্রহণ করেছিলেন। সাংবাদিক এবং গ্রস্থকার হিসেবে তার খ্যাতি ছিল, 
তার্ষিক হিসেবে তিনি বিপক্ষদলের ভীতির কারণ হয়ে দ্রাড়িয়েছিলেন। 
সাময়িক পত্র পরিচালন ॥ রামমোহন রায়ের সহিত যুক্তভাবে তিনি 
সাময়িক পত্র“ পরিচালনায় অগ্রগর হন। ১৮২১ সালে খ্রীষ্টান মিশনারীদের 
নিন্দাবাদের জবাব দ্দিতে গিয়ে এরা ছুজন যুক্তভাবে “সম্বাদ কৌমুদী” 
প্রকাশ করেন। পত্রিকাটির প্রথম তেরো গংখ্য। প্রকাশিত হওয়ার পরে 
সংস্কারপন্থী রামমোহনের সঙ্গে মনাতনপন্থী ভবানীচরণের মতভেদ ঘটে। 
তিনি “সপ্ধাদ কৌমুদী” পরিত্যাগ করে “সমাচার চন্দ্রিকা” প্রকাশ করেন 
: ১৮২২ সালে । এই সাপ্তাহিক পত্রিকাখ|ণি (পরে এখানি সপ্তাহে ছুবার 
প্রকাশিত হতে থাকে ) রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্র হয়ে দাড়ায় । একদিকে 
্রীষ্টান মিশনারী অন্যদিকে অংস্কারপহ্থীদের বিরুদ্ধে ভবানীঁচরণ বিশেষ 
যোগ্যতার সঙ্গে আদর্শের সংগ্রাম চালিয়েছিলেন । 
গ্রন্থপরিচয় ও ভাষারীতি ॥ ভবানীচরণ ব্যঙ্গাত্মক নকৃস। জাতীয় গ্রন্থ 
রচনায় বিশেষ পারদশিত। দেখিয়েছিলেন । তার « কলিকাতা কমলা লয়” 
(১৮২৩); “নববাবু বিলাস” € ১৮২৫) এবং প্নববিবি বিলাপ” সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য রচনা । গ্রন্থগুলিতে সমকালীন কলকাতার মূর্খ ধনাঢ্য ব্যক্তিদের 
প্রতি বিদ্রপ বাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে । বাংল] গগ্ভভাষার প্রথম যুগে রচিত 
এই নকৃপাগুলিতে তিনি ব্যঙ্গরন সঞ্চারে যে-কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ,তার 
কা, ্বীকার করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'তাহারই স্পর্শে 
গে, '্লাহিত্যের শশুক্কং কাণ্ঠং? ধীরে ধীরে নীরস তরুবর+” হইয়া উঠিবার 
'লক্ষণ এপকাশ করে» তিনিই সর্বপ্রথম সাহিত্যের দর্পণে বাবু ও বিবি 
বার্াকে নিজ নিজ মুখ দেখাইয়া আত্মস্থ হইতে শিক্ষা, দেন? পথস্রান্ত 


৩০ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের*ইতিহাল 


বাঙালীকে মাহ্ৃন করিয়া তুলিবার প্রথম ইঙ্গিত তাহার রচনাতেই আমরা 
দেখিতে পাই ।৮ তার গগ্রটুতির সর্বাপেক্ষ। কৃতিত্ব ব্যঙ্গরস স্থষ্টির সার্থকতায়, 
কিন্ত রামমোহশের তুলনায় তার ভাষায় পদবিস্তা সফলতর এরূপ দাবি 
করা চলে না। 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ( ১৮২০-১৮৯১) 


পরিচয় ॥  সমাজসংস্কার, শিক্ষাবিস্তার, পাণ্ডিত্য, দয়াদ্রচিত্বতা ও 
তেজন্ষিতায় "বিদ্যামাগর উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের একক ব্যক্তিত্ব। 
সত্রীশিক্ষ। প্রবর্তনের জন্য তার চেষ্টা, বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং বহুবিবাহ 
নিরোধ সম্পর্কে তার দুর্ঘম কর্মকাণ্ড একালেও শ্রদ্ধার সঙ্গে মরণ কর! হয়ে 
থাকে । আধ্যাত্মিক চিন্তা ও দার্শনিক ভাবনার দ্বারা কিছুমাত্র বিচলিত 
না হয়ে এই মানবদরদী মহাপপ্ডতিত দেশের কল্যাণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ 
করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর মানবতাবাদ তীর চরিত্রে যেন অনায়াসে 
চরিতার্থ হয়েছিল। মধুস্থদন কবির সত্যদৃষ্টি নিয়ে তার চরিত্রের মুল 
রহস্তটি উদঘাটন করে লিখেছিলেন, “1116 10711 (0 11017 ][ 10256 
219062160 1795 £112 £9101105 2৪170 ৮৮150017 ০01 210 2170111% 9986, 
7 ০0618 016 ৪11 11151151) 11)00 2110. [116 17091 ০0:12, 136115911 
1)1011751.” বিদ্যাসাগরের অন্ততম পরিচয় বাংল! গদ্যের সার্থক শিল্পপ্রাণের 
আবিফর্তা হিসেবে । রামমোহন বাংল। গদ্যকে ছুব্ধহ দার্শনিক বিবয়সমূহের 
আলোচনায় নিযুক্ত করে তার ভিত্তি দঢ করেছিলেন । বিদ্যাসাগর তার 
মধ্যে প্রাণসঞ্চার করলেন। পৌন্দর্য আবিফার করলেন। 

গ্রন্থাবলী ॥ উশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগরের প্রথম রচন! প্বাস্ুদেব চরিত” 
পাওয়া যার নি। ১৮৪৭ সালে তিনি লেখেন “বেতালপঞ্চবিংশতি*] 
গ্রন্থটি হিন্দী “বেতাল পচ্চীসী” নামক গ্রন্থের অন্গবাদ। তার “শকুত্তল1” 
(১৮৫৪) কালিদাসের “অভিজ্ঞান শকুস্তলম্” নাটকের গদ্যাঙ্ছবাদ। 
“নীতার বনবাম”ও € ১৮৬০ ) অন্থবাদমূলক গ্রন্থ । ভবভূতির উত্তররামচরিত 
এবং বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বনে এটি রচিত। “মহাভারতের উপক্রমণিকাস্য 
মূল মহাভারত অন্থস্থত হয়েছে । ইংরেজী গ্রন্থাদির অন্থবাদমূলক ক্সেস্া 
রচনাও ভার আছে। “বাঙ্জালার ইতিহাস” ৫১৮৪৮) মাম 
[71900] 0 1351551-এর তাহুবাদ । “জীবনচরিত” € ১৮৪৯) চেবাষের 
31081812105-থর অহ্থসরণ | “বাধোদয়” (১৮৫১) ত্র একই লেখছ্র 
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[২1101106176 07 1:110%%1605 অবলম্বনে রচিত। হঈশপ ফেবলের 
অহ্থবাদের নাম দিয়েছেন “কথামালা” (১৮৫৯), সেকৃণীয়রের পকমেডি 
অব এররস” তার হাতে পরিণত হয়েছে “ভ্রান্তিবিলাসে” (১৮৬৯ )। 
লক্ষণীয়, বিদ্যাসাগরের অনুবাদ গ্রন্থগুলি মূলত আখ্যানধর্মী। 
বিদ্ভাসাগর মৌলিক প্ররবন্বগ্রন্থও অনেকগুলি রচনা করেছেন। “সংস্কৃত- 
ভাব! ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্্র বিষয়ক প্রস্তাব” (১৮৫৩) গমালোচনামূলক 
রচম1। ছুইখণ্ডে “বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক 
প্রস্তাব” (১৮৫৫) এবং ছুই খণ্ডে “বহু বিবাহ রহিত হওয়া! উচিত কিন! 
এতদ্বিষযয়ক বিচার” (€ ১৮৭১৭৩) তার সমাজসংস্কার-কর্মের সাহচর্ম করেছে। 
এই নিয়ে যে-সব বিতর্কের ঝড় উঠেছে তাতে স্বয়ং যোগ দিয়ে তিনি 
ছদ্মবেশে কয়েকটি ব্যঙ্গাক্সনক রচনা] লিখে প্রতিপক্ষকে বিক্ষত করেছেন। 
এদের মধ্যে “অতি অল্প হইল”, “আবার অতি অল্প হইল”, “ব্রজবিলাস” 
প্রভৃতির নাম' করা চলে। এ ছাড়া গুটিছুয়েক আত্মনিষ্ঠ প্রবন্ধও তিনি 
লিখে।ছলেন, “প্রভাবভী মস্ভ।ষণ” € আন্মাণিক ১৮৬৩) এবং “খিগ্ভাপাগর 
চরিত” | 
প্রার্বদ্ধিক বিদ্যাসাগর ॥ প্রাবন্ধিক বিদ্যাসাগর কতকটা রামমোহন 
রায়ের ধারাকে অহ্থসরণ করেছেন। “সহমরণ বিদয়ক প্রবর্তক নিবর্তক 
সংবাদের অন্স্থতি আছে ভার বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ সম্পফিত গ্রন্থ 
ছুইটিতে । তথ্য, তত্ত্ঃ যুক্তি এবং প্রমাণে তার সিদ্ধান্তগুলিকে তিনি 
প্রায় ছিদ্রহীন করে তুলেছেন। তার উপরে ভাষার লা.লিত্য-আগ্যন্ত এদের 
প্রাণস্ত করে রেখেছে। কিন্তু তবুও একথ| স্বীকার করতে হবে 
বিছ্ভাপাগরের প্রবন্ধগুলি সমাজসংস্কার-কর্মের অন্চরন্ধপেই আত্মপ্রকাশ 
করেছে," স্বাধীন প্রবন্ধের মর্যাদা স্বয়ং লেখক এদের দিতে চান নি। 
বিষয়বস্তর সামাজিক গুরুত্ব, বিদ্ভাপাগরের ব্যক্তিত্ব এবং ভাষার চমৎ্কারিত্বের 
কথ| বাদ দিলে বিষয়গৌরবী প্রবন্ধ হিসেবে এদের মূল্য মমকালান প্রাবন্ধিক 
অক্ষয়কুমারের তুলনায় যে অনেক কম তাতে সন্দেহ নেই। 
স্কৃত ভাব! ও সাহিত্যের সমালোচনামূলক যে ক্ষুদ্র গ্রন্থটি বিদ্যাসাগর 
ি7খ্ছিলেন তার বিশিষ্টতা ও এতিহাসিক মূল্য অবশ্যস্বীকার্য। সংস্কৃত 
্ঙ্গে ট্য সম্পর্কে বাংলাভাষায় লেখা সমালেচনার এই সুত্রপাত। এর 
: পৰে &কান ভারতবালী সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহা রচনার চেষ্টা! করেন 
তি সমালোচন! হিসেবেও বিদ্ভাপাগরের মৌলিকতা আছে। রসশাস্ত্রের 


৩২ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের্ূ'ইতিহাস 


একান্ত” আহ্বগত্য স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা তিনি সর্বত্র অনুভব 
করেন নি। | 

প্রভাবতী সম্ভাষণে একটি ক্ষুদ্র বালিকার মৃত্যুতে বিদ্যাসাগরের 
শোকাপ্রত হদয় আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রথমযুগের আত্মগৌরবী রচনা 
হিসেবে এর মূল্য আছে। বিগ্যাসাগরের স্বরচিত আত্মজীবনীর ভঙ্গিটি 
বেশ সরস । তবে রসপ্রধান রচন| 'ইসেবে তার ছদ্মনামে লেখা ব্যঙ্গ- 
পুম্তিকাগুলি সর্বাপেক্ষা! মনোরম । সমকালে বিতর্ক হিসেবে এর মুল্য 
ছিল। সাম্প্রতিক কালে এতে প্রকাশিত ব্যঙ্গরসটিই আমর। উপভোগ 
করি। প্রতিপক্ষের মৃঢ়তা, ছুষধবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যাভিমান এখানে তীক্ষ 
ভাবে আহত হয়েছে । তবে কোথাও তিনি রুচিভ্রষ্ট হন নি। তৎকালীন 
বাংলা গঞ্ে এরূপ উচ্চাঙ্গের রসিকতা অল্পই ছিল। 

ভাষারীতি ॥ রবীন্দ্রনাথ বিগ্ভামাগরের ভাষারীতি সম্বন্ধে বলেছেন, 
“বি্ভাসাগর!বাংল। গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে স্টবিভক্ত, স্থবিত্তস্ত,সুপরিচ্ছন্ 
এবং স্বুসংখত করিয়| তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলত। দান 
করিয়াছেন_-এখন তাহার শবারা অনেক সেনাপতি ভাব-প্রকাশের কঠিন 
বাধাপকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের মধ নব ক্ষেত্র আবিফফার ও 
অধিকার করিয়৷ লইতে পারেন -কিন্ত খিনি এই সেনানীর রচনা-কর্তী, 
যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথম তাহাকে দিতে হয়|” 

কিন্ত বিগ্ভাসাগর বাংলা গদ্যের বিশৃঙ্খল জনতাকে কি কৌশলে সুশৃঙ্খল 
সেনাবাহিনীতে পরিণত করলেন তার পরিচয় নেওয়৷ প্রয়োজন । প্রথমত, 
তিনি বাংল! ভাষার নিজন্ব পদসংস্থানরীতি আবিষ্কার করলেন। সংস্কৃত 
ভাষা বিভক্তি-প্রত্যয়মূলক, এদের বলে 11161619191 | এ-ভাষার পদবিস্তাম 
রীতির অধীন নয়। বাংল] ভাষা! 228156109]| নিদিষ্ট পদবিস্তাস_ ব্যতীত 
এ-ভাষার অর্থবোধই সম্ভব নয়। পদবিন্তাসে শৃঙ্খলা আনলে এ-ভাষার 
শী ফিরে যায়, বহুবিধ জড়ত্বের অবসান হয়ঃ ভাব! প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। 
বিদ্ভাাগর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও সংস্কৃত থেকে বাংলার প্রাণধর্ষের এই মূল 
পার্থক্যটি বুঝেছিলেন। তাই শব্দচয়নের ক্ষেত্রে তিনি সংস্কৃত শব্দ এবং. 
সমাসবদ্ধ পদের প্রতি কিছু বেশি আকর্ষণ দেখালেও তার হাতে বুংল' 
গদ্য মুক্তি পেয়েছে; সংস্কতের দাসত্ব করে চলে নি। 

দ্বিতীয়ত, তিনি বাংল! গছ্ের মধ্যেও ছন্দের অস্তিত্ব অন্ুতব কণ্‌লেন। 
নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিরতির সাহায্য এই গণ্ধের মধ্যে প্রাপওত্মহ 
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কল্লোলিত করা যেতে পারে এ-সত্য তিনি বুঝেছিলেন। এই কারণেই 
নানা ধরনের স্ুপ্রচুর বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করে সেই ছন্দসঙ্গীতটি তিমি 
পাঠকের কানে ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন। 
বিদ্যাসাগরের গছ্ের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ। ডাঃ স্থুনীতি- 
কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, “বিভিন্ন বাংল! শর্ষের পরস্পর সমাবেশে 
অভিধানগত অর্থ ব্যতিরেকেও যে আর একটি অবর্ণনীয় রসের সষ্টি হইতে 
পারে, এই অপূর্ব সত্য তিনিই পর্বপ্রথম মনে মনে অঙ্থভব করিয়া, লেখনীর 
মুখে তাহার সম্ভাবনাও তাহার স্বদেশবাসীকে দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন, 
এবং তাহার ফলেই শতাব্দীপাদের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র এবং অর্ধশতাব্দীর মধ্যে 
রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে ।” উদাহরণ হিসেবে “সীতার 
বনবাসেশ্র সামান্ত একটু অংশ উদ্ধত কর! হল--“এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী 
প্রকবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধর- 
মণ্ডলীর যোগে নিরস্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘন 
সশ্নিবিষ্ট বিবিধ পাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত ক্সিগ্ঝঃ শীতল, ও রমণীয় ; 
পাদদেশে প্রসন্ন সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া! প্রবলবেগে গমন 
করিতেছে ।” এই অংশটি আভিধানিক অর্থের সাহায্যে উক্ত স্কানের একটি 
পরিচিতি মাত্র দিয়ে নিবৃত্ত হয় না। সংবাদ পরিবেশন ছাপিয়ে একট! 
_ভাবলোকে পাঠককে নিয়ে যায়। মনে হয়, সত্যই যেন আমর! প্রত্রবণগিরির 
নিকটে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি |. সেই প্রদেশের ক্সিপ্ধ শীতলতা৷ এবং ছায়াঘন 
শান্ত পরিবেশটি যেন লেখক আমাদের মনের মধ্যে সঞ্চারিম্ত করে দিয়েছেন । 
এই কাজটি বিশুদ্ধ রসসাহিত্যের কাজ । বিদ্যাসাগর বাংল! গদ্ধকে প্রয়োজনের 
সীম! ছাড়িয়ে রসের রাজ্যের ছাড়পত্র দিয়েছেন । তিনি পূর্ববর্তী অহ্নবাদক- 
দের মত গালগল্পের প্রতি না ঝুঁকে কালিদাস-সেক্সপীয়রের স্তায় উচ্চ 
প্রতিভার আশ্রয় নিয়েছেন। আখ্যান গ্রন্থের আশ্রয়েই তার অভিপ্রেত রসের 
উদ্বোধন সম্ভব একথা তিনি বুঝেছিলেন। তার গগ্যগ্রন্থে কাহিনীর মৌলিকতা 
প্বিষয়ে প্রশ্ন তোলা অসমীচীন, তিনি ভাষানির্মাণ করেছেন, কাহিনী-স্টির 
ভার পরবতীদের উপরে দিয়ে গিয়েছেন ॥ 


গে হমার দ্ত( ১৮২৮৬) 


রিচয়ইলে সে অক্ষয়কুমার দত্ত আজীবন জ্ঞানস্কাধক ছিলেন। শৈশবে ফাগি 
১শিংস্কত ভাবা! শেখেন। পরে তিনি আরও নান! ভাষা! এবং*বিবিধ মানববিদ্া| 


৩৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যেরইতিহাস 


আয়ত্ত করেছিলেন। তার জীবনচরিতকার লিখেছেন, ওরিয়েপ্টাল সেমিনারিতে 
পাঠকালে তিনি জনৈক ইংরেজ শিক্ষকের নিকট “কিছু গ্রীক, লাটিন, হিক্রঃ 
জার্মান ভাষা অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। ইলিয়ড, বাঞিল, পদার্থবিদ্যা, 
ভূগোল, জ্যামিতি, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, উচ্চ অঙ্গের গণিতশাস্ত্রঃ বিজ্ঞান, 
মনোবিজ্ঞান ও ইংরাজি সাঁহিত্যবিষয়ক ভাল ভাল গ্রন্থ অল্প বা বিন! সাহায্যে 
অধ্যয়ন করেন। বিজ্ঞানের প্রতি ইহার স্বতঃসিদ্ধ অন্থরাগ ছিল।” সুপ্রচুর 
অধ্যয়ন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আধ্যাত্মিকতাবিমুখ বস্তনিষ্ঠা! অক্ষয়কুমারকে 
বাংলাদেশের নবযুগের এক প্রধান পুরুষে পরিণত করেছে । এই মনীবা নিয়ে 
তিনি বাংল! গগ্রচন! এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পদার্পণ করে তাকে 
বিশেষভাবে সমুদ্ধ করেছেন। 

সাময়িকপত্র পরিচালন ॥ ঈশ্বর গুপ্তের “সংবাদ প্রভাকরে” অক্ষয়কুমারের 
সাংবাদিকতা এবং গছ্রচনার হাতেখড়ি । ১৮৪২ শ্রীষ্টান্দে তিনি প্বিগ্যা- 
দর্শন” নামে একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। বিভিন্ন জ্ঞান ও বিজ্ঞানের 
প্রচারই এ-পত্রিকার উদ্দেশ্য রূপে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল । পত্রিকাটি অল্পকালই 
বেঁচেছিল। 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মলমাজের মুখপত্ররূপে “তত্ববোধিনী পত্রিক!” স্থাপন 
করেন (১৮৪৩)। অক্ষয়কুমার প্রতিযোগিতা পরীক্ষা দিয়ে পত্রিকাটির 
সম্পাদকপদে বৃত হন । তিনি দীর্ঘ বারে। বৎসর পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন । 
্রাঙ্মধর্ষের ব্যাখ্যানাদির প্রকাশই এই পত্রিকাটির লক্ষ্য ছিল। অক্ষয়কুমারের 
মত জ্ঞানসাধকের হাতে পড়ে পত্রিকাটি লক্ষ্য থেকে অনেকখানি বিচ্যুত হল। 
সেই বিচ্যুতি বাংল! সাহিত্যের উন্নতিতে সহায়ক হয়েছে। তিনি সাহিত্য- 
বিজ্ঞান-পুরাতত্ব বিষয়ক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করে বাংলাভাষার ক্ষমতা এবং 
বাংলা সাহিত্যের পরিধি বাড়িয়ে দিলেন । “তত্ববোধিনী”ও প্রথম শ্রেণীর 
পত্রিকায় পরিণত হল, এর জনপ্রিয়ত। বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধি পেল। 

প্রাবন্ধিক অক্ষয়কুখার ॥ অক্ষয়কুমার প্ভূগোল”, “পদার্থবিদ্যা” প্রভৃতি 
ছুই-একথানি পাঠ্যপুস্তকশ্রেণীর গ্রন্থ রচনা! করেছিলেন; কিন্তু প্পদ্ার্থ- 
বিদ্কাপর মত গ্রন্থের মধ্য দিয়েই বাংল! প্রবন্ধলাহিত্যে সর্বজনবোধ্য বিজ্ঞান 
বিষয়ক রচনার (০019 ০19006) প্রবেশ ঘটল। বৈজ্ঞানিক নান! 
তত্বকে সাধারণ শিক্ষিত পাঠক শ্রেণীর উপযোগী করে রচনা কর! চি টু 
প্রবন্ধাহিত্যের এক বিশিই্ অবদান হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলা পণ শর 
প্রথম যুগেই অক্ষয়কুমার বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করে এক সুস্থ এ্রতিহ্ীহ 


নবজাগৃতির প্রস্ততি ৩৫ 


করেছেন । পরবন্গীকালে বস্কিমচন্ত্র-রবীন্দ্রনাথের মত সাহিত্যিক-শিল্পীরাও 
সযত্বে এই ধারার অন্থবর্তন করেছেন। ভার তিনখণ্ডে সঙ্কলিত প্চারুপাঠ” 
(১৮৫৩-৫৪ এবং &৯) নানা ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হলেও 
মৌলিকত৷ বন্ষিত নয়। এদের মধ্যে অনেকগুলি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ গ্রন্থিত 
হয়েছে । প্বাহ্ৃবস্তর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার” (১ম ১৮৫১, হয় 
১৮৫৩) জর্জ কুম্ব প্রণীত “কন্স্টিটিউশুন অব ম্যান” নামক গ্রন্থ অবলগ্ধনে 
রচিত। “ধর্মনীতি”তেও কুম্ব এবং অপরাপর ইংরেজ লেখকদের অনুসরণ 
আছে। উইলপসন সাহেবের ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত ছুইখণ্ডে "ভার তবর্ষীয় 
উপানক মন্প্রদায়” অক্ষয়কুমারের শ্রেষ্ঠ কীতি। গ্রন্থদ্বয় যথাক্রমে ১৮৭০ এবং 
১৮৮৩ সালে প্রকাশিত হলেও প্নানাধিক ২২ বৎসর অতীত হইল, এই 
পুস্তকের অনেকাংশ প্রথমে তত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকটিত হয়।” গ্রন্থটির 
পরিকল্পিত তৃতীয় খণ্ড তিনি সামান্তই লিখেছিলেন । “প্রাচান হিন্দুদিগের 
নমুদ্রযাত্র! ও বাণিজ্যবিস্তার” নামে ভার একটি স্ববুহৎ প্রবন্ধ “তত্বোধিনীশ্তে 
প্রকাশিত হয়েছিল । 

অক্ষয় দত্তের রচন] ইংরেজী ভাবার জ্ঞানরাজিকে অবলম্বন করলেও তার 
মৌলিকতায় সন্দেহ করা চলে না। তিনি ইংরেজী গ্রন্থকে আশ্রয় করলেও 
তার অন্থবাদ করেন নি; প্রতিটি ক্ষেত্রে আপন মতামত ব্যক্ত করেছেন। 
অপরের তথ্য এবং চিন্তাপ্রণালীকে তিনি এমনভাবে সাজিয়েছেন যার মধ্যে 
নিজের মৌলিক চিন্তাধারাটি প্রকাশ পেয়েছে । কখনও আবার সঙ্কলিত জ্ঞান- 
রাজিকে শুধু বর্ণনরীতির কৌশলে একেবারে অভিনব করে“তুলেছেনঃ এই 
প্রসঙ্গে “চারুপাঠে”্র স্বপ্ন-দর্শন বিষয়ক প্রবদ্ধগুলির কথ স্মরণ কর! যেতে 
পারে । চারুপাঠে প্রকাশিত তার স্বদেশাচুরাগও সেকালের পক্ষে কম 
বিস্ময়কর নয়। তার প্বাহ্বস্তর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার” কু্বের 
গ্রন্থ অবলম্বন করলেও এর মৌলিকতা! দৃষ্টি এড়াবার নয়। তিনি উদ্বাহরণগুলি 
এদেশের উপযোগী করে শ্রহণ করেছেন, মুরোপীয় জীবনচর্যার যে অংশটুকু 
'অনুপরণীয় নয় বলে মনে করেছেন তাকে বঙ্জন করর্তে। দ্বিধা করেন নি। 
বিশেষত কুদ্ধের সঙ্গে তার দৃষ্টিতজির গোড়ায় পার্থক্য ছিল। কুম্ব বস্তুতন্ময় 
বৈজ্ঞানিক দৃষই এবং মধাযুগন্গলভ ধর্মীয় অলৌকিকতায়.-রিশ্বাসকে এক 
সঙ্গে স্তরে স্থান দিয়েছিলেন । অক্ষয়কুমার ঈশ্বরতত্ব সম্পর্কে বড় চিন্তিত 
ছিলেন না। ভার মতে প্রক্কতি-জগতের বাহিরে ঈশ্বর নেই, প্রাকৃতিক 
নিমের অহুপরণই ঈশ্বরসাধনা। “ভারতবষায় উপাসক, সম্প্রদায়” গ্রন্থটিও 


৩৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


উইলমমের লেখার অহ্ছসরণমাণ্র নয়। ভূমিকায় অক্ষয়কুমার লিখেছেন, “স্থানে 
স্বানে কিছু.কিছু পরিবর্তন, পরিবর্জন ও সংযোজন কর! হইয়াছে একথা বল! 
বাহুল্য । তভিন্র, এই প্রথমভাগে রামসনেহী, বিখলভক্ত, কর্তাতজা, বাউল 
ন্যাড়া, সাই, দরবেশ, বলরামী প্রভৃতি আর ২২ বাইশটি সম্প্রদায়ের বিবরণ 
অন্তরূপে সংগৃহীত হইয়াছে । তাহার মধ্যে ছুইটির বৃত্তান্ত পুস্তকাস্তর 
হইতে নীত, অবশিষ্ট ২০ কুড়িটির বিষয় নূতন সঙ্কলিত।” এপ এ্রতিহীপসিক 
নিষ্ঠা ও গবেষকস্থলভ পরিশ্রম বাংলা প্রবন্ধের প্রথম যুগের পক্ষে 
যেমন বিস্ময়কর তেমনি বর্তমানেও একান্ত স্থলত নয়। তার হিন্দুদের 
সমুদ্রযাত্রা ও বহির্বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধটিও মৌলিক গবেষণার উজ্জল দৃষ্টাস্ত। 

'ভাষারীতি ॥ অক্ষয়কুমারের ভাষা সংস্কৃতান্থগ, সমাসবদ্ধ শব্ডের প্রয়োগ 
প্রচুর । তবে বিষয়বস্ত্ গুরুগম্ভীর হওয়ায় ভাব! তার উপযোগীই হয়েছে। 
তরল রচনারীতি লঘু বিষয়ের উপযুক্ত । বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস ও ধর্মতত্বের 
গবেষণা এবং সমাজশিক্ষ! লঘু ভাষায় প্রকাশ করবার নয়। তবে তার ভাষ! 
সরল-তরল-মধুর না হলেও জড় নয়। বিবয়বিগ্তাসে যুক্তিক্রম, তথ্যপ্রমাণাদির 
উপস্থাপন এবং তত্ৃব্যাখ্যান এই ভাষায় যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে সাধিত হয়েছে । 
ভাষার যে গম্ভীর পৌরুষ রামমোহনের মধ্যে বীজাকারে বর্তমান তাইই 
বিকশিত হয়েছে অক্ষয়কুমারে | ভূদেব প্রভৃতির মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে সেই 
ভাষারীতিই প্রবহমান । 

বিদ্ভাসাগর এবং অক্ষয়কুমার এই ছুইজনের ভাষারীতির কিছু তুলনামূলক 
আলোচনা করা প্রয়োজন। বাংলা গগ্ের প্রথমযুগে এরা উভয়েই 
আবিভূতি হয়ে তাকে সমধিক উন্নীত করে উত্তরাধিকারীকে দান করে যান। 
বিদ্বামাগর ভাষার মাধূর্য ও সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তোলেন, অক্ষয়কুমারের হাতে 
ত যুক্তিবহ শক্তির গ্োতক হয়ে ওঠে। “একজন রসপাহিত্যমূলক এবং 
অন্যজন বিজ্ঞান ও যুক্তিমূলক ভাষার সাহাধ্যে একইকালে মাতৃভাষার সাহিত্য 
সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।” রমেশচন্্র দত্ত এদের ভাষারীতির তুলনায় 
গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেনঃ [1 10995222775 5019 ০. 5000115 
(2019010 5011111555 2110 90৮ 0০200 ০0? 08156 1906১ 
15616011705 012 105 1009010 116 £0150119 (17165 ০৫ (115 513 210 
(175 5011011179118  0015005, 111 4১1119,%1010192175 91010 নাঃ 
৪:010116 0178 ৮1161061106 8110 0108 01 (16 17201111191 001:610% 
20 105 110. 21001015950 20.” | 


নবজাগৃতির প্রস্তুতি ৩৪ 


প্যারীচাদ মিত্র €(১৮১৪-১৮৮৩) 


পরিচয় ॥ প্যারীটাদ মিত্র “টেকটাদ ঠাকুর” এই ছস্সনামে গ্রন্থাদি রচন! 
করতেন । তার “আলালের ঘরের ছুলাল” (১৮৫৮) নামক ব্যঙ্গ আখ্যান তাঢুকে 
সমকালে ও পরবতী যুগে স্ুপ্রটুর খ্যাতি দান করছে । এছাড়া ভার উল্লেখ- 
যোগ্য গ্রস্থাবলীর মধ্যে রয়েছে “মদ খাওয়া বড় দায়, জাত রাখার কি উপায়” 
নামে মগ্পানের নিন্দাস্থচক ব্যঙ্গ-রচন1, “কৃষিপাঠ” নামক কৃষিবিষয়ক প্রবন্ধ, 
“যৎকিঞ্চিৎ*নামক ঈশ্বরতত্ব বিষয়ক আলোচন। এবং “অভেদী”,“রামারঞ্জিক1” 
প্রভৃতি নীতিমূলক আখ্যানজাতীয় রচনা | “মাসিক পত্রিকা” নামক একটি 
পত্রিকা প্রকাশ করে সর্বজনবোধ্য সহজ ভাষার চর্চায় তিনি উৎসাহ দেখান । 
ভাষারীতি ॥ তার “আলালের ঘরের ছুলাল” গ্রন্থের ভাষ! সম্পর্কে কিছু 
আলোচন] কুরা প্রয়োজন । বাংলা গছ্ের প্রথমযুগে এই ভাষা একটি বিশিষ্ট 
এতিহস্থষ্টির চেষ্টা করেছিল। গ্রন্থটির: উপন্যামধর্ম সম্পর্কে যে দাবি কর! 
হয় প্রসঙ্গান্তরে তার বিচার কর! হবে। বতমানে বাংল! গছ্যের বিকাশে এর 
ভাষারীতির দানটুকুই আলোচ্য । 
প্যারীটাদের ভাবা সহজ ও সরল। সাধুভজিতে লিখবার নাম করে 
সংস্কৃত শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদের আড়ম্বরে বাংল! গগ্যকে প্রাণহীন ও দুর্বোধ্য 
করে তুলবার পক্ষপাতী ছিলেন ন! প্যারীঠাদ। তার ভাষা! বোধগম্য, 
লোকের মুখের ভাষার অনেকট!| নিকটবর্তী । তত্ভব ও দেশী শব্দের অধিক 
ব্যবহারে এবং ভঙ্গির মধ্যে প্রাণরস সঞ্চার করায় এ-ভাষা সমকালীন অনেক 
লেখকের সাধুভাষ! থেকে উন্নত মনে হবে । যেমন“রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে__ 
কলুর! ঘানি জুড়ে দিয়েছে, বল্দের1 গরু লইয়! চলিয়াছে--ধোপারগাধ। থপাম 
থপাস করিয়া যাইতেছে-মাছের ও তরকারীর বাজর] হু হু করিয়া আসিতেছে 
- ব্রাহ্ণ পণ্ডিতের কোশ1] লইয়া! আ্লান করিতে চলিয়াছেন-_মেয়ের| ঘাটে 
সারি সারি হইয়! পরস্পর মনের কথাবার্তা কহিতেছে।” প্যারী্াদ ছোট 
ছোট সরল বাক্যদ্বার৷ ভাব প্রকাশ করতে চাইতেন । ধবন্াত্বক শব্দের ব্যবহার 
তার ভাষার প্রাণরম বর্ধনে বেশ সহায়তা করেছে। কিন্তু এ-ভার্ধার মুল 
কাঠীমোটি সাধুঃ ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের দিকে তাকাল্লেনতা বোঝা যায়। 
'অভিশ্রতির পরিবর্তে অপিনিহিত ধ্বনির ব্যবহার, স্বরসঙ্গতির অনুপস্থিতি 
এবঃ অনুরূপ আরও কিছু লক্ষণের সাহায্য বোঝা! যায়, এ-ভাব1 কথ্যরীতি 


ক্স) আনপীঈনিল সাল এ তলা বলো ছিলি কুণাল গাও । তেল লকতকে সালা 
ষ 


৩৮ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


ব্যবহারের অধিক প্রবণতা জটিল ও গভীর ভাব-ভাবনাকে প্রকাশ করতে 
বাধা দেয়। তা ছাড়াও প্যারীটাদের ভাষায় কোথাও কোথাও ফার্সী 


শব্ষের আধিক্য পীড়াদায়ক হয়েছে । তবুও বাংল! গদ্ধকে সরল করে তোলার 
চেষ্টায় তার অবদান অবশ্বস্বী কার্য । 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( ১৮১৭-১৯০৫) 


পরিচয় ॥ ত্রাহ্মঘমাজের আচার্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংসারধর্মের সঙ্গে 
সুগভীর আধ্যাত্মিক চেতনাকে সমন্বিত করেছিলেন । রাজ। রামমোহন রায় 
স্থাপিত ব্রাহ্মমভাকে তিনিই ব্রাহ্মসমাজে রূপান্তরিত করেন । “তত্ববোধিনী 
পত্রিক1” পরিচালনার ব্যাপারে তিনি বাংল! সাহিত্যের সংস্পর্শে আসেন 
এবং সচেতন সাহিত্যত্তষ্ঠঠা না হয়েও বাংল! প্রবন্ধপাহিত্য, বিশেষ করে 
গগ্যভাষার অনেকখানি উন্নতিসাধন করেন। 

দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মপমাজের আচার্য হিসেবে অনেকগুলি বক্তৃতা! দিয়োছলেন। 
,সেগুলিই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে । এই গ্রন্থগুলিই মূলত দেবেন্্রনাথের 
সাহিত্যকৃতি। অবশ্য এর পূর্বেই তিনি কিছু গছ্গ্রন্থ রচনা! করেছিলেন । 
ছুই খণ্ডে সম্পূর্ণ “ব্রাহ্মধর্ম গ্ন্থ* এবং “আত্মতত্ৃবিদ্যা” গ্রস্থহিসেবেই রচিত 
হয়েছিল ১৮৫০-এর কাছাকাছি সময়ে। বাকী সবই বক্তৃতার সঙ্কলন। 
এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য “ব্ৰাক্মধর্মের যত ও বিশ্বাস” € ১৮৫৯--৬০ সালে, 
প্রদত্ত ব্তৃতাবলী ), “কলিকাতা! ত্রাহ্মঘমাজের বক্তৃতা” (১৮৬২), “মামিক 
্রাহ্মদমাজের উপদেশ” প্রভৃতি । দেবেন্দ্রনাথের সবচেয়ে বিশিষ্ট ও সাহিত্য- 
গণান্বিত গ্রন্থ পাঙ্গধর্মের ব্যাখ্যান” (ছুই প্রকরণ ১৮৬০--৬১ সালে বিবৃত ) 
এবং “আত্মজীবনী” (১৮৯৫ সালে সমাপ্ত )। শেষোক্ত গ্রন্থটিতে লেখকের 
আঠারে। থেকে একচল্িশ বৎসর পর্যন্ত জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। 

ভাষ! ও রচনারীতি ॥ দেবেন্দ্রনাথের ধর্মব্যাখ্যানগুলি ওপনিষদিক সত্য 
ওতত্বের আলোচনায় পরিপুর্ণ। কিন্তু যুক্তি-তর্ক-প্রমাণের সাহায্যে 
সিদ্ধান্তকে অপরিহার্য করে তোলার কিছুমাত্র চেষ্টা এখানে লক্ষিত হয় 
না।: ধর্মব্যাখ্য। করতে গিয়ে তিনি আপনার অন্তরের উপলন্ধির কথাই' 
বলেছেন। প্রাচীন ভারতীয় ওপনিষদিক সত্য দেবেন্দ্রনাথ আপনার সমগ্র 
অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন, বুদ্ধি বাঁযুক্তি দিয়ে নয়। যেমন, “ভূলোকে 
্যুলোকে, আকাশে অস্তরীক্ষে, উধাকালে ' সন্ধ্যাকালে, শ্রদ্ধাবান্‌ এবনিষ্ঠ 


নবজাগৃতির প্রস্ততি ৩৯ 


করেন। উষার উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে হুর্য উদিত হইয়া যখন অচেতন 
প্রাণিগণকে সচেতন করে ; রূপহীন বস্তসকলকে ব্ূপবান্‌ করে ; তখন সেই 
জ্যোতিম্মান সুর্যের মধ্যে সেই প্রকাশবান্‌ বরণীয় পুরুষকে তাহার! দেখিতে 
পান।” অবশ্য এই-সব ক্ষেত্রে বিষয়বস্তর গৌরব অর্থাৎ উপনিষদের 
খধিদের কল্পনার কবিত্বপূর্ণ লৌন্দর্য ও মাহাত্ম্যই অবিকৃতভাবে উপস্থিত 
হওয়ায় ভাষাপৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে ধ এ-বিষয়ে দেবেন্ত্রনাথের কৃতিত্ব 
হল এখানে যে তিনি সংস্কত ভাষার শব্ষগুলিকে সযত্বে ব্যবহার করে 
ভাবের আহ্কুগত্য যেমন বজায় রেখেছেন তেমনি বিদ্ভামাগর আবিষ্কৃত বাংলা 
গছের পদবিস্তান এবং ছন্দসঙ্গীতাঁটও সার্থক ভাবেই অনুসরণ করতে 
পেরেছেন ; ছুইয়ের সমন্বয় সাধনে তার কৃতিত্ব অনস্বীকার্ষ। 

কিন্ত দেবেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ট গ্রন্থ “আত্মজীবনী” । এই আত্মজীবনী আবার 
ভারতভ্রমণে পরিপূর্ণ । আত্মকথন প্রসঙ্গে দেবেন্্রনাথ আপনার মনের 
ভাণ্ডার থেকে স্বৃতির মাল। গেঁথে পাঠককে উপহার দ্িয়েছেন। কখনো 
হিমালয়ের উত্তূজ পার্বত্য প্রদেশের বর্ণনায়, কখনো দাবানলদপ্ধ বনানীর 
ভাষাচিত্র অঙ্কনে, কখনে! গ্রাম্যজীবনের প্রতি মুগ্ধ দৃষ্টিপাতে এই আত্মজীবনীটি 
একটি উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক রচনায় পরিণত হয়েছে । যেমন, “অরুণোদয়ে 
প্রভাতে আমি যখন সেই বাগানে বেড়াইতাম, যখন আফিমের শ্বেত গীত 
লোহিত ফুল সকল শিশির জলের অশ্রপাত করিত, যখন ঘাসের রজত- 
কাঞ্চন পুষ্পদল উদ্যানভূমিতে জরির মসনদ বিছাইয়! দিত, যখন স্বর্গ হইতে 
বায়ু আসিয়া! বাগানে মধু বহন করিত, তখন তাহাকে আগার ক গন্বর্বপুরী 
বোধ হইত। কোন কোন দিন ময়ূর ময়ূরীর! বন হইতে আপিয়! আমার 
ঘরে ছাদের একতলায় বদিত এবং তাহাদের চিত্রবিচিত্র দীর্ঘপুচ্ছ হুর্যকিরণে 
রঞ্জিত হইয়া মৃত্তিকাতে লুটাইয়! থাকিত। একদিন মেঘ উঠিল, আর 
দেখি ময়ূরীর! মাথার উপরে পাখ| উঠাইয় নৃত্য করিতে লাগিল। একি 
আশ্চর্য দৃশ্য! আমি যদি বীণা বাজাইতে জানিতাম তবে তাহাদের 
নৃত্যের তালে তালে তাহা বাজাইতাম।” লেখকের যে সৌনর্য দেখবার 
চোখ আছে এবং তা দেখাবার ভাষা আছে আত্মজীবশীতে তার 
অনেক" উদাহরণ ছড়ানো আছে। অথচ তার প্রকাশভঙ্গী, বেশ সংযত, 
ভাষায় কোথাও চড়। রঙ নেই, বর্ণনায় নেই প্রগলভতা। তৎসম শব্ধ এবং 
সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার স্মিত, ভাষাকে ভা প্রায় কোথাও জটিল করতে 
পাল্র নি- গত কবাত পার নি প্রাণরস থেকে । 


৪ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


একটি এতিহাসিক সমন্তা ॥ প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক অজিতকুমার 
চক্রেবর্তা দেবেন্দ্রনাথকে বাংল! গছ্যের প্রথম শিল্পী আখ্য। দিয়েছেন। এই 
অভিধার বিচার প্রয়েজন। ব্যাখ্যানগুলিতে দেবেন্দ্রনাথ গগ্-শিল্পীরূপে 
নিজেকে যতটা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গগ্ভরচন! 
থেকে কোন দিক থেকেই অগ্রগতির চিহ্ন বহন করে না। ১৮৬০ সালের 
কাছাকাছি সময়ে এই ব্যাখ্যানগুলি, বিবৃত হয়। তার পূর্বে বিদ্যামাগরের 
কয়েকটি প্রধান গদ্য-ন্থ প্রকাশিত হয়েছে । বিদ্যাসাগরের এই রচনাগুলি 
অহ্বাদমূলক হলেও গদ্যভাষার সৌন্দর্য আবিষ্কারে তিনি মৌলিক অন্তর্ূ্টি 
পরিচয় দিয়েছেন এদের মধ্যে। বাংল1 গদ্যের শিল্পরূপের প্রতিষ্ঠা ঘটে 
সেখানেই। ১৮৬০ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহের “হুতোম প্্যাচার নকৃস।” 
প্রকাশিত হয়। এর গছ্যরীতিতে বাংল! চলিত ভাষ! যে শিল্পর্ূপ লাভ 
করে তা সন্দেহাতীত ভাবেই বল! যায়। আর অজিত চক্রবর্তী মহাশয় যদি 
দেবেন্দ্রনাথের “আত্মজীবনী”গর অপরূপ ভাষাসৌরভের দিকে তাকিয়ে এ 
মন্তব্য করেন, তাহলেও তাকে এ্তিহাসিক সত্য বলে স্বীকার কর] যায় না। 
কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ রচনাই ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। 

তবে দ্রেবেন্ত্রনাথ যে বাংলাগছের একজন উল্লেখযোগ্য শিল্পী একথা 
অবশ্যই মানতে হবে । 


ভূদেব মুখোপাধ্যায় ( ১৮২৫-৯৪ ) 


পরিচয় ॥ ভূদেব মুখোপাধ্যায় আচারনিষ্ঠ ত্রাঙ্গণ পরিবারের সন্তান? 
শিক্ষালাভ করেছিলেন হিন্দু কলেজে, মধুস্থদনের স্ায় পাশ্চাত্যপন্থী ব্যক্তির! 
ছিলেন তার সহপাগী। এই বিপরীত প্রভাবের ফল তার চরিত্রে ফলেছিল। 
হিন্দধর্ম ও ভারতীয় সমাজ-জীবনকে অস্থসরণ করাই তার ব্রত ছিল, কিন্ত 
ইংরেজী শিক্ষার দিকে প্রিছন ফিরে থাকবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন ন1। 
একজন বিখ্যাত সমালোচক তার ব্যক্তিত্বের চমৎকার পরিচয় দিয়েছেন, 
“প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার গ্রন্থিস্বরূপঃ মিলনবিন্ুক্বরূপ ভূদেব এদেশ 
অলম্কত করিয়াছিলেন । ধর্মে নিষ্ঠাবান ভক্তিযুক্ত হিন্দু; জ্ঞানে উদার সুক্মদশী 
দার্শনিক, শাস্ত্রে প্রগাঢ় চিন্তাশীল অধ্যাপক, সমাজে বহুদরশী ধীর সংস্কারক, 
পরিবারে প্রীতিপরায়ণ কর্তব্যশরণ কর্মযোগী, স্বয়ং শত সহন্ের শিক্ষক 
গথচ আজীবন শিক্ষার্থী শিষ্য-*+* এ পরিচিতি অযথার্থ নয়। 

সাময়িক পত্রের পরিচালনা ১৮৬৪ সালে ভূদেব মুখোপাধ্যায় 


নবজাগৃতির প্রস্ততি, ৪১ 


“শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার” পত্রিকা প্রকাশ করেন। “শিক্ষাপ্রণালী প্রদর্শক 
এবং তৎসন্বন্বীয় সংবাদ প্রদ্বায়ক সাময়িক পত্রিকা” বলে এর আত্মপরিচয় 
দেওয়া হয়| চার বৎসরের অধিককাল পত্রিকাটি প্রচলিত থাকে । 

১৮৫৬ সালে “এডুকেশন গেজেট” নামক যে বাংল! সাময়িক পত্র সরকারী 
তত্বাবধানে প্রকাশিত হয় তার পরিকল্পনাও ছিল 'ভুদেবের | - কিন্ত প্রথমত 
সরকার কোন ভারতীয়কে পত্রিকার “সম্পাদক নিযুক্ত করতে রাজী ছিলেন ন1। 
অবশেষে ১৮৬৮ সাল থেকে তিনি এর সম্পাদক হলেন। ভূদেবের অধিকাংশ 
রচন], হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের খণ্ড কবিতাবলী, নানাবিধ বিদ্রপাত্মক রচণ! এবং 
গাহিত্য স্মালোচন। প্রকাশ করে তিনি পত্রিকাটকে সমকালের একটি প্রধান 
*াময়িক পত্রের স্তরে উন্নীত করেন। 

প্রাবন্ধিক ভূদেব ॥ গণিত ও প্ররুতি-বিজ্ঞান বিষয়ক কিছু ছাত্রপাঠ্য রচন' 
এবং “এঁতিহাপিক উপন্তাম” নামক গল্পগ্রস্থের কথ ছেড়ে দিলে ভূদেব প্রধানত 
এতিহাসিক ও সামাজিক প্রবন্ধের রচয়িতা রূপেই বাংলা সাহিত্যে 
আপনার স্থান করে নেন। ইতিহাসের প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। 
“পুরাবৃত্তসারে” কয়েকটি প্রধান জাতির প্রাচীন বিবরণ সঙ্কলিত, “বাঙ্জালার 
ইন্ভিহাসে” লর্ড বেটিঙ্কের শাসনকালের পরবর্তী যুগ বধিত। এ ছাড়া আছে 
“ইংলগ্ডের ইতিহাস” এবং “রোমের ইতিহাস+। কিন্ত ইতিহাস বিষয়ে তার 
আগ্রহ এই কয়টি ছাত্রসেব্য গ্রন্থের জন্ম দিয়েছে; মৌপিক গবেষণা এবং 
ব্যাখ্যানের প্রতি তাকে আকৃ্ করে নি। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের এ এক 
অপূরণীয় ক্ষতি বলে বিবেচিত হবে। ইতিহাদকে আশ্রয় কৰে যে মৌলিক গ্রস্থটি 
তিনি লিখেছেন “ত্বপ্ললব্ব ভারতবর্ষের ইতিহান” (১৮৯৫) বিবয়-কল্পনার 
অভিনবত্বে তা উল্লেখযোগ্য হলেও মননশীল এঁতিহাসিক নিবন্ধরূপে ত। গ্রাহথ 
হবে না। আলোচ্য গ্রন্থে ভূদেব মুখোপাধ্যায় তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধে মারাঠা- 
শক্তির বিজয়ের স্বপ্ন দেখেছেন, ভারতেতিহাষের পরবতণ পর্যায়ে এই ঘটনার 
সুদূরপ্রসারী ফলাফলের চিত্র তিনি কল্পনা-বর্ণে রঞ্জিত করে অন্ষিত করেছেন । 

ভূদেব মুখোপাধ্যায় “বিবিধ প্রবন্ধ” গ্রন্থে কয়েকখানি সংস্কৃত নাটকের 
সমালোচন1 করেছেন। বহ্বিমচন্দ্রের সমালোচনা-প্রবন্ধাবলী এর আগেই 
প্রকাশিত হয়েছে, একথা মনে রাখলে এদের গুরুত্ব অধিক বিবেচিত হবে ন1। 
কিন্ত ভুদেবের মত প্রাচীনপন্থী ব্যক্তিও যে সাহিত্য-সমালোচনায় ধর্ম, নীতি ও 
প্রাচীন অলঙ্কারশান্ত্রের প্রভাব থেকে এতট। মুক্ত হতে পারেন তা! দেখে 
এবিশ্মিত হতে হয় | 
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সামাজিক প্রবন্ধগুলিই ভূদেবের শ্রেষ্ঠ রচনা । চিন্তার হুক্মতা, স্বচ্ছতা» 
যুক্তিনিষ্টা এবং সিদ্ধান্তের মৌলিকতা এই রচনাগুলিকে প্বিষয়গৌরবী” 
প্রবন্ধের মধ্যে বেশ উচ্চ স্থান দিয়েছে । “পারিবারিক প্রবন্ধ” € ১৮৮২), 
“সামাজিক প্রবন্ধ” (১৮৯২) এবং “আচার প্রবন্ধ” তার প্রবন্ধ-গ্ন্থগুলির মধ্যে 
সর্বোৎকৃষ্ট । সামাজিক প্রবন্ধের ভূমিকায় ভূদেৰ বলেছেন, পস্বদেশীয় সমাজের 
বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে জাতীয়ভাব সংস্থাপিত এবং পরিবধিত হইতে 
পারে কিনা, তাহার বিচার করিয়া! দেখান হইয়াছে যে, জাতীয়ভাব পরিগ্রহের 
পথ আমাদিগের পক্ষে একান্ত সংরুদ্ধ নহে ।” গ্রন্থত্রয়ে ভূদেব কোন্‌ চিন্তাধারার 
অহ্থদরণ করেছেন এই ভূমিকায় তার ইঙ্গিত আছে। 

. ভূদেব মুখোপাধ্যায় এমন একটা সময় আবিভূতি হয়েছিলেন যখন 
বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে বিদেশী শিক্ষার ফলে দেশীয় আচার-ব্যবহার, 
সমাজ-বোধ ও জীবন-দৃষ্টি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছিল। ভূদেব নিজের 
জীবনের কর্ম ও রচনার মধ্য দ্বিয়ে নিরলস ভাবে ভারতীয় আদর্শ প্রচার 
করেছেন। পরিবার, সমাজজীবন এবং ব্যক্তিগত আচার-আচরণ সম্পর্কে 
তার অনেক মতই বর্তমানে গ্রহণের অযোগ্য এবং অতিমাত্রায় রক্ষণশীল বলে 
মনে হতে পারে। কিন্ত যখন যুগের হাওয়ায় সব কিছুকে অস্বীকার ও 
পরিত্যাগ করাই ফ্যাসান হয়ে দীড়িয়েছিল, তখন ভূদেবের এই সকল 
অভিমতের যে অনেকখানি মূল্য ছিল তা স্বীকার করতে হবে। ভূদেব অবশ্য 
ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। এই শিক্ষাকে আমাদের চিরাচরিত 
জীবনযাত্রার সঙ্গে তিনি সমন্বিত করতে চেয়েছিলেন । অতি-পশ্চিম-গ্রীতি 
বাঙালীর পরিবার, সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনকে যাতে বিপর্যস্ত না করতে 
পারে সেদিকে তার প্রখর দৃষ্টি ছিল। 

ভাষারীতি ॥ ভূদেবের যুক্তিনিষ্ঠ পৌরুষ তার ভাষাভঙজিতেও 
প্রতিফলিত। তার ভাষারীতিতে কাব্যরস অল্প, গুরুগভ্ভীর সংস্কৃতাহ্ুগত্য 
লক্ষণীয়। কিন্ত বিষয়গৌরবী প্রবন্ধের ভাষ। হিসেবে এর 'মূল্যও অস্বীকার্য 
নয়। “লাহিত্য সাধক চরিতমালা”্য় ভূদেবের ভাষার পূর্বোক্ত দিকটির 
প্রতি পার্ক ইঙ্গিত করে বল! হয়েছে, “বাঙালীর মন গীতিপ্রবণ, এইজন্য 
বাঙালীর স্্ সাহিত্য প্রধানতঃ গীতিধর্মী বা! কাব্যপ্রধান। 'বাংলা' 
সাহিত্যের গছ্ধও ভাবুকতার সংস্পর্শে অল্পবিস্তর কাব্যায়িত ; উপমা-লালিত্যে 

ংলা গদ্ঘ বড় বেশী কোমল.; বড় বেশী মধুর হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপীয় 
সাহিত্যে গদ্যকে যক্তির ভাষ| ( 19115995106 769.301) ) বলা ভয় : এই 


নবজাগৃতির প্রস্ততি ৪৩ 


যুক্তির ভাষ! বাংলা সাহিত্যে অপেক্ষাকৃত বিরল। যে ছুই-চারিজন 
সাহিত্যিক সত্যকার গ্ধ লিখিয়াছেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাহাদের মধ্যে 
অন্যতম প্রধান।” 


কালীপ্রসন্ন সিংহ ( ১৮৪*-১৮৭০ ) 


পরিচয় ॥ কালীপ্রপন্ন সিংহ মাত্র তিরিশ ঘছর বেঁচে ছিলেন। কিন্তু এই 
অত্যল্পকাল মধ্যে তিনি বাঙালী সমাজ এবং বাংলা ভাষা! ও সাহিত্যের 
উন্নতির জন্য প্রভূত অবদান রেখে গিয়েছেন । বিচিত্র সমাজ-সংস্কার কার্ষে, 
শিক্ষাবিস্তারে, সংবাদপত্র পরিচালনায়, সর্ববিধ দেশহিতৈষী কর্মতৎপরতায় 
এবং অমিত দানকর্মে তিনি প্রথম যৌবনেই সমাজের শীর্ষস্থানে আসন লাভ 
করেছিলেন । সমকালীন বাংলাদেশে এমন কোন প্রগতিশীল আন্দোলন ছিল 
না যাতে কালীপ্রসন্ন জড়িত ছিলেন না। বাংলা সাহিত্যে তার পরিচয় 
নাট্যকার, সাংবাদিক এবং গগ্যশিল্পী হিসেবে । তার অন্যতম কীতি কতিপয় 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সহায়তায় সমগ্র মহাভারতের অুমংক্ষেপিত অন্বাদ প্রকাশ 
কর]। 

সাময়িক পত্র পরিচালন ॥ কালীপ্রসূুন্ন একাধিক সাময়িক পত্রের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৫৫ সালে তিনি “বিগ্যোৎ্সাহিনী পত্রিকা” নামে একটি 
মাসিক প্রকাশ করেন। কালীপ্রসন্নের অনেকগুলি চিস্তাগোতক প্রবন্ধ এই ক্ষুদ্র 
পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়েছিল। পরের বৎসর তিনি “সর্বতত্ব প্রকাশিক1” 
নামে অপর একটি মাপিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। “সংবাদ প্রভাকরে” 
লেখ। হল, “পর্বতত্ব প্রকাশিক] অর্থাৎ প্রাণিবিদ্যা, ভূতত্তববিদ্যা, ভূগোল বিদ্যা ও 
শিল্পসাহিত্যাদিগ্োতক মালিক পত্রিকা”। অতঃপর মাত্র একুশ বৎসর 
রয়পে তিনি “বিবিধার্থ সংগ্রহের সম্পাদক মনোনীত হলেন। রাজেন্দ্রলাল 
মিত্রের মত মহাপণ্ডিত ব্যক্তি দীর্ঘ ছয় বৎসর পত্রিকাটিকে যোগ্যতার সঙ্গে 
পরিচালিত করে একটি প্রথম শ্রেণীর মাসিকে উন্নীত করেন। রাজেন্দ্রলালের 
পরে কালীপ্রসন্ন সিংহের মত তরুণের হাতে এর সম্পাদন ভার অপিত হওয়। 
থেকেই প্রমাণিত হয় সমকালীন সাহিত্য-সমাজে তীর স্থান কিব্ূপ উচ্চে ছিঁল। 
কিছুদিন তিনি “পরিদর্শক” নামে একটি টৈনিক সংবাদপত্র পরিচালনা 
_করেছিলেন। 
ভাষা-শিল্পী ॥ কালীপ্রসন্্ সিংহ বহু জ্ঞানগঞ্ড প্রবন্ধ লিখেছিলেন । সেগুলি 


3৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


পরিচয় মিলবে । সাহিত্যবোদ্ধা হিসেবেও তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 
এই সব ক্ষেত্রে তার ভাষী গুরুগম্ভীর বিষয়ের উপযোগী বেশ গম্ভীর এবং 
বিদ্যাসাগর-অক্ষয় দত প্রবতিত সাধুরীতি অহ্সারী। কিন্ত “হতোম প্যাচার 
নকৃশ1” মাম দিয়ে তিনি একটি গ্রন্থ লিখলেন '১৮৬১-৬২ সালে। দ্বিতীয় 
ভাগের কিছু লেখা এর পরেও রচিত হতে পারে। এই গ্রন্থে গছ্ 
ভাষারীতিতে কালীপ্রসন্ন এক বেপ্রবিক পরিবর্তনের স্থচনা! করলেন। 
গ্রন্থটি আগ্ন্ত চলিত ভাষায় রাচত। কলকাতার কথ্য ভাষাকে অবিকৃতভাবে ও 
দ্বিধাহীন চিত্তে তিনি বাংল! সাহিত্যের আসরে স্থান দিলেন। একটু 
উদাহরণ নিলে দেখ যাবে এ-ভাষার চলিত ব্রপ কত অবিমিশ্র এবং 
প্রাণবস্ত--এত দিন জুতোর দোকান ধুলো! ও মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ ছিল, 
কিন্ত পুজোর মোরশুমে বিয়ের কনের মত ফেঁপে উঠে; দোকানের কপাটে 
কাই দিয়ে নানারকম রঙ্গিন কাগজ মার। হয়েছে, ভেতরে চেয়ার পাড়া; “তার 
নীচে এক টুকৃরে! ছেঁড়া কার্পেট । সহরে সকল দোকানেরই শীতকালের 
কাগের মত চেহারা ফিরেচে। যত দিন ঘুনিয়ে আস্চে, ততই বাজারের 
কেনাবেচা বাড়চে, ততই কলকেতা গরম হয়ে উঠচে। পল্লীগ্রামের টুলো 
অধ্যাপকের! বৃত্তি ও বাধিক সাধ তে বেরিয়েচেন, রাস্তায় রকম রকম তরবেতর 
চেহারার ভিড় লেগে গ্যাচে।” এর পূর্বে মৃত্যুজয় বা কেরীকত গ্রন্থে লোকের 
মুখের ভাষার উদাহরণ দিতে গিয়ে চলিত ভাষাকে সাহিত্যের এক প্রান্তে দীন 
আসন দেওয়! হয়েছিল । প্যারীষ্ঠটাদের “আলালের ঘরের ছুলাল”ও কথ্যরীতিতে 
সহজবোধ্য ভাষায় লেখ! গ্রন্থ হলেও, এর কাঠামোটি সাধুরীতির ) ক্রিয়া 
পদগুলি বা সর্বনামগ্ডলি সাধু তো বটেই; চলিত ভাষার উচ্চারণভঙ্গিও ভাষায় 
বজায় রাখা হয় নি। কালীপ্রসন্নের হুতোম অবিমিশ্র চলিতে লেখা । 
পরবর্তাকালে বঙ্কিম যুগেও কোন গগ্লেখকই চলিত ভাষার এই বিশ: বক্ষা 
করে কিছু লিখতে পারেন নি। বিংশ শতক শুরু হবার প্রায় চল্লিশ বছর 
আগে কালীপ্রসন্ন গরীতির ক্ষেত্রে পরবর্তী শতকের জন্য মহামুল্য এতিহ্ব 
রেখে গেলেন। ক্রিয়াপদ বা সর্বনাম পদ্গুলি, উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য (স্বরসঙ্গতি, 
'অভিশ্রুতি, শ্বাসাঘাতের নিিষ্টত। প্রভৃতি ), প্রবাদ-প্রবচনের সাবলীল ব্যবহার 
সব দিক থেকেই তিনি চলিত রাঁতিটিকে পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করে সার্থকভাবে 
প্রকশ করেছিলেন। ৃ 

 প্হুতোম প্যাচার নকশা" নকশাজাতীয় রচন1, “আত্মগৌরবী” প্রবন্ধের 


ঠি (৩১৫০ ০৭$ ৭ কস৫0 ০০০৪৮ ত্বক ৯ £জাতীলঘত ] লে জাতা  জ৬একাও কিক ॥ মনা কা এ 


নবঙগাৃতির প্রস্ততি ৪৫ 


সমকালীন কলকাতার উচ্ছঙ্খল জীবনের উপরে ব্যঙ্গের কশাঘাত ।করেছেন। 
তার নকৃশাগুলিতে বুদ্ধিদৃপ্ত ব্যঙগহাস্ত চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে । “আলালের 
ঘরের ছুলালে”্র সঙ্গে এ-গ্রন্থের তুলন! চলে না, কারণ সেখানে উপন্যাস. 
লক্ষণ মোটামুটিভাবে প্রকট । হুতোমের ভাষা চিত্ররচনায় নিপুণ। এ 
চিত্র বর্ণবহুল,_তার মধ্যে বাহিরের এবং লেখকের মনের ছ'রকম বর্ণই 
মিলবে । কোথাও কোথাও ব্যঙ্গৃষ্টি পরিহার করে শ্মৃতি রোমস্থনের মধ্য 
দিয়ে চমৎকার রসরচনার জন্ম দ্রিয়েছেন হুতোম | যেমন» “আমরাও সেই- 
ভুলো (অর্থাৎ কবিতা) মুখস্থ করে স্কুলে, বাড়ীতে ও মার কাছে 
আওড়াতেম--মা শুনে বড় খুসি হতেন ও কখন কখন আমাদের 
উৎসাহ দ্রেবার জন্য ফি পয়ার পিছু একটি করে সন্দেশ প্রাইজ দিতেন : 
অধিক মিষ্টি খেলে তোখল! হতে হয়, ছেলেবেলা আমাদের এ সংস্কারও 
ছিল* সুতরাং কিছু আমরা আপনার খেতুম, কিছু কাক ও পায়রাদের 
জন্য ছড়িয়ে দিতূম ; আর আমাদের মুঞ্তুরী বলে একটি সাদ! বেড়াল ছিল 
(আহা! কাল সকালে সেটি মার! গ্যাচে-_বাচ্চাও নেই) বাকা সে 
প্রসাদ পেত |” 


আরও কয়েকজন গদ্য লেখক 


রেভারেগ্ড কৃষ্জমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় €১৮১৩-৮৫) ॥ বাংলা গছ্ের 
প্রথম যুগে কৃষ্জমোহন বেশ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গিয়েছেন। কিন্ত 
সম্ভবত খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার জন্য সমকালীন অন্তান্ত লেঞক এবং সাময়িক 
পত্রের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। তার শ্রেষ্ঠ রচনা “বিদ্যা কল্পদ্রম” 
বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ । এটি তেরো খণ্ডে সঙ্কলিত হয়েছিল। গ্রন্থটি 
কুষ্ণমে'হর্দের সুগভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে। তার ভাষাও সমকালের 
পক্ষে এমন কিছু কঠিন ছিল না। 

রাজেন্্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১) ॥ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বহু ভাষাবিদ্‌ পণ্ডিত 
ছিলেন। পুরাতত্বের আলোচনায় ভার খ্যাতি বিশ্বব্যাপ্ত হয়েছিল। 
উড়িয্যার পুরাতত্ব বিষয়ক তার স্ুবিপুল ইংরেজী গ্রন্থ বাঙালী মনীষার 
কীতিস্তম্তরূপে পরিগণিত হবে। সাংবাদিক এবং প্রাবন্ধিক হিসেবেও 
বাংল! গগ্সাহিত্যের ইতিহাসে তার স্থান বিশেষ উচ্চে। তিনি “তত্ব- 
বোধিনী” পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন । তার,সুযোগ্য সম্পাদনায় “বিবিধার্থ 
সংগ্রহ* সমকালীন পত্রিকার মধ্যে: সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। 


৪৬ আধুনির বাংল! সাহিতের ইতিহাস 


পরহস্ত সন্দর্ত” পত্রিকাটিও ভার অন্ততম কীতি। তার প্রকাশিত বাংলা 
্রন্থগুলির মধ্যে “প্রাকৃত, ভূগোল”, “শিল্পিক দর্শন» «শিবাজীর চরিত্র”, 
*মেবারের রাজেতিবৃত্ব” প্রভৃতি বিখ্যাত। এগুলি ১৮৫৪-৬৩ সালের 
মধ্যে প্রকাশিত । শিল্পবাণিজ্য (100051য ) এবং শিল্পকল! (৪2 
8110. 012) উভয় বিষয়েই তার দক্ষতা ছিল। তিনি এ-বিষয়ে 
প্রবন্ধ রচনা করে বাংল! গছ্ের 'নৃতন দিগন্ত খুলে দিলেন। সাহিত্য 
সমালোচনায়ও তার বিশেষ কৃতিত্বের অনেক প্রমাণ “বিবিধার্থ সংগ্রহে 
ছড়িয়ে আছে। 

রাজনারায়ণ বস্থ (১৮২৬-৯৯ )॥ বাংল! প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রথম যুগের 
একজন খ্যাতনাম। লেখক রাজনারায়ণ বস্্। তার ব্রাহ্মপভার আছচার্ষর্ূপে 
বক্তৃতাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৫ সালে । “ধর্মতত্বদী পিক” 
“সেকাল ও একাল” “বাঙল। ভাষা! ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা” তার বিখ্যাত 
রচনা । সমালোচক হিসেবে তিনি রসজ্ঞানের পরিচয় দিলেও কোথাও কোথাও 
সামাজিক গোঁড়ামীকেও প্রশ্রয় দ্রিয়েছেন। তবুও সমালোচনা-সাহিত্যের 
প্রথম ষুগের পক্ষে তার রচনা মূল্যহীন নয়। তার স্বৃতিকথামূলক গ্রন্থ 
"সেকাল ও একাল” গবেষণামূলক নিবন্ধ না হয়ে একটি অন্তরঙ্গ সরসতার 
স্পর্শে অনেকট! উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। 


বিদ্বাপাগরের অন্ুপরণে সংস্কৃত, ইংরেজী বা অন্যান্য ভাষার আখ্যানাদি 
অনেকেই এই সময়ে ভাষাস্তরিত করেছেন। বাংলা গছ্ধ নিয়ে তাদের 
অঙ্থধীলন কোনক্ষেত্রেই পূর্বস্থ্রীদের থেকে উন্নতি সথচিত করে না । তবে এব 
মধ্যেও নাম করার মত বই তারাশঙ্কর তর্করত্বের “কাদন্বরী”্র অনুবাদ । 


1২1 


যুগসন্ধির কবিতা 


আর্নবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নবস্থষ্টির উল্লাদ কাব্য-জগৎকে আন্দোলিত 
করে নি। অবশ্য তাই বলে পুরানো কাব্যধারার যথাযথ অস্ুবৃত্তি চলেছিল 
এমন মনে করবার কারণ নেই। পুরাতন ভাব-পরিমগ্ডল বাংলাদেশ থেকে 
নিশ্চিতভাবে অবলুপ্ত হচ্ছিল। তাই পুরাতন ধারার অহ্থসরণকালেও 
নুতন ভাবের অঙ্কুর কোথাও কোথাও মাথা তুলেছে। অবশ্য এই নব ভাব 


নবজ্রীগৃতির প্রস্ততি ৪৭ 


এখনও নিদ্বদ্থ হয়ে ওঠে নি। এই পর্বের কবিতাকে তাই “যুগসদ্ধি” 
বিশেষণে ভূষিত কর! হয়েছে । 
ধলা কাব্যক্ষেত্রে মধুস্দনের আবির্ভাব ঘটেছে ১৮৫৯ সালে 

তিলোত্তমাসভভব রচনার মধ্য দ্বিয়ে। ১৮৫০ সালকে সুনির্দিষ্ট সীমারেখ! 
করে সাহিত্যের যুগবিভাগ করা যে অসম্ভব তাঁ পূর্বেই বলা হয়েছে। 
গছ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবে ঘটল যুগান্তর, তেমনি 
কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে মধুহ্ছদনের আগমনের মধ্য দিয়ে নবযুগে প্রবেশ 
ঘটল । অবশ্য বঙ্কিমপূর্ব বাংলাগগ্য সম্পূর্ণই নবযুগের দান। নবজাগৃতির 
প্রাণলক্ষণ তার সর্বদেহে। তার যা কিছু অপরিণতি তা প্রথম তারুণ্যের । 
কিন্ত কাব্যপাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি কিছু পৃথক। এর পিছনে আট শত 
বছরের ইতিহাস আছে। সেই এঁতিহের স্থত্রে এতিহািক কারণেই 
ছেদ পড়েছে । কিন্ত কবিদের পিছুটানের সমাপ্তি ঘটে নি। বুদ্ধি দিয়ে 
কেউ কেউ নবীনকে অল্পসন্প আমন্ত্রণ জানালেও সমগ্র কবিকল্পনার মধ্য দিয়ে 
স্ষ্িধর্মে তাকে সার্থকতা দ্রান সম্ভব হয় নি। স্থজনধর্ম শুধু বুদ্ধিবৃত্তজাত 
নয়। তাই গগ্ধ বা কাব্য উভয় রাজ্যেই কিছুকাল তার জন্ত প্রতীক্ষ! করতে 
হয়েছে। 

কবিওয়ালার। পুরাতন ধারার অস্ত্রবর্তন করেছেন। কিন্তু পুরাতন 
কাব্যসাহিত্যের স্বাভাবিক অন্থদরণ কালপ্রভাবেই আর সম্ভব ছিল না। 
অথচ নবীনকে চিনবার এবং আত্মস্থ করবার চেষ্টা বা শক্তি তাদের ছিল ন|। 
পুরানোর প্রসঙ্গে এই নেতিবাচকতাই যুগসন্ধিতে তাদের স্কানলাতের ছাড়পত্র । 

ঈশ্বর গুপ্ত বা রঙ্গলাল নবযুগকে অংশত চিনেছলেন। এই চিনবার 
প্রতিক্রিয়। মনকে যেভাবেই মাড়! দিক না কেন, চঞ্চলতা। সেখানে 
জেগ্নেল$ সেই বুদ্ধি ও চিস্তাজগতের তরঙ্গ নিঃসংশয়ে উনবিংশ শতকের 
দান। 


পরিচয় ॥ কবিগানের এঁতিহামিক হ্যত্রের সন্ধানে অষ্টাদশ শতক ,এমন 
কি সপ্তদশ শতক পর্যস্তও অভিযান করা যেতে পারে। কিন্ত কবিগানের 
বিকাশ ঘটেছিল ১৭৬০-১৮৩০-এর মধ্যে। কলকাতার নগরনংস্কৃতির 
 পটভূমিতেই কবিগানের জগ্ম রবীন্দ্রনাথের এন্ধপ অভিমত শ্বীকার্য। 
মধ্যযুগের কাব্যকবিতা! গ্রাম্য পটভূমিতে আবিভূর্তি ও বিরুশিত হয়েছিল । 


৪৮ আধুনিক 'বাংলা সাহিত্যেরইতিহাস 


রাজপভা, ধর্মকেন্দ্র প্রভৃতিই ছিল তাদের উৎ্স। কিন্ত কবিগানের জন্মলগ্নে 
এই উৎস: শু হয়ে গিয়েছেশ। অথচ নবশিক্ষিত জনসাধারণ যে আধুনিক 
সাহিত্যের পোষা হয়ে দীড়িয়েছিল সেরূপ কিছুও ঘটে নি। পইংরেজের 
নৃতন স্ষ্টি রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা 
রাজা হইল সর্বপাধারণ নামক এক অপরিণত স্থুলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই 
হঠাৎসরাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ 
সাহিত্যরস আলোচনার অবসর, যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়েকজনের, তখন 
নৃতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিকৃ্‌ সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় 
৫বঠকে বসিয়। আমোদের উত্তেজন1 চাহিত, তাহার! সাহিত্যরস চাহিত ন1।৮ 
(-__রবীন্দ্রনাথ )১ কুবিগানের এই স্ষ্টি-পরিবেশ আধুনিক যুগোপযোগী । 
সাহিত্যের গণতন্্বীকরণের এটি প্রথম ধাপট অবশ্য সস্তা আমোদদানের 
হীনতায় অবনমিত হয়ে আধুনিকতার উৎকর্ষ এখানে কিছুমাত্র অনুভূত হয় নি। 

কবিগান নামটি সাধারণত ব্যাপক ভাবে ব্যবহ্ৃত হয়ে থাকে । কবি, 
তরজা, খেউড়» আখড়াই, হাফ আখড়াই, পাঁচালী, ঢপ এদের মধ্যে সঙ্গীত 
পরিবেশনের আঙ্গিকগত নান! পার্থক্য থাকলেও কবিত! হিসেবে এদের 
মোটামুটি এক শ্রেণীভুক্ত করা চলে । এই শব নানা ধরনের গীতিমূলক 
কবিতাকারেরা উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে একটা বিশেষ গোষ্ঠীতে 
পরিণত হয়েছিল। 

কবিগানের প্রধান বিষয় রাধাকুষ্জের প্রেম, উমাসঙ্গীত এবং শ্যামাসঙীত। 
কিন্ত পুরাতন বৈষুব বাঁ শাক্ত পদাবলীর সঙ্গে এদের মিল নামমাত্র । 
ভক্তির অনাবিলতাঃ, আন্তরিকতা এবং রচনাভঙ্গির উৎকর্ষে পদসাহিত্যের 
সমকক্ষতা এর দাবি করতে পারে নাঁ। শ্যামাসঙগীতগুলিতে তুলনামূলকভাবে 
কবিওয়ালারা বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রেমের গান রচনা করতে গিয়ে 
এরা ডেকে এনেছেন চরম ব্যর্থতা । ধর্মীয় বিষয়কে আশ্রয় করলেও 
সথীপংবাদ ও বিরহের গানে এরা মানবলোকের চারপাশেই ঘুরেছেন। 
তবে এ লক্ষণ আধুনিক মানবতাবাদের নয়, মধ্যযুগের দেবশির্ভর কাব্যেও 
এ ধরনের মানবরসের সাক্ষাৎ মিলেছে । বহু ক্ষেত্রেই উত্তর-প্রত্যুত্তরে 
প্রতিপক্ষের চাপানের কাটান দিতে গিয়ে মুখের মত গান বাধতেন 
কবিওয়ালার!। মুখের মত ধারালো জবাব,(ভাবের গভীরতা চাইত না 


উত্তররচনার ভ্রুততাকে বেশি শৃল্য দিত।) (জানন্দ না হয়ে, আমোদ লক্ষ্য 
স্পা | তাকী বীজ না ঠসললনা হংলিশী মাল বালনজদন্ি?তত অনপ্রাস-যমকাদির নান] 


নবজাগৃতির প্রস্ততি . ৪৯ 


কারুকার্ষের অত্যধিক প্রাচুর্য দেখা যেত। এরা স্বপ্রযুক্ত হত না, আসরের 
বহ লোককে উত্তেজিত!করে প্যালার থালাটিকে পূর্ণ করে তোলাই ছিল 
এদের লক্ষ্য) | 
_ অবস্ট কারুনিপুণতা যথেষ্ট পরিমাণে ন! থাকলে দ্রুত গানে গানে জবাব 
তৈরী, শ্রবণোত্তেজনাকর যমক-অস্প্রাসের ব্যবহারে সাফল্য লাভ করা 
যায় না। কবিওয়ালার1 অশিক্ষিত-পটুত্ব দেখাতেন না। তারা রীতিমত 
গুরুর দলে দীর্ঘদিন ধরে অভ্যাস করতেন। তবে এ-সাধনা চারুকলার 
নয়, নেহাৎই কারুরীতির |) 

উনবিংশ শতকের কবিওয়াল]। হরুঠাকুর, কেঞ্টামুচি, নিতাই বৈরাগী, 
তবানী £বেনে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বেঁচেছিলেন এবং গানও 
বেঁধেছেন। কিন্তু এর! অষ্টাদশ শতকেই কবিওয়াল। হিসেবে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছেন। : উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালাদের মধ্যে নাম করতে হয় 
রাম বসুর |, (রাম বস্গুর কবিগান সংখ্যায় স্থপ্রহ্ুর। অপরাপর অনেক কৰি- 
ওয়ালার তুলনায় এগুলি কিছু মাজজিতও বটে। কবির লড়াইয়ের পুষ্টি রাম বস্থরই 
হাতে 1) রাম বহর সমকালীন কবিওয়ালাদের "মধ্যে ভোলা ময়রা, এন্ট,নী 
ফিরিঙ্জি প্রভৃতির নামোল্লেখ কর! চলে । তবে এদের কারও রচনাই 
ব্যক্তিত্বের চিহ্ববাহী নয়।) 


টগ্লাগান ও নিধুবাবু 


রামনিধি গুপ্ত ব! নিধুবাবু ষ্টাদশ এবং উনবিংশ ছুই শতকেই দীর্ঘকাল 
ধরে বেঁচেছিলেন এবং টগ্পাগান লিখেছিলেন । হিন্দৃস্াণী টপ্পাগানের 
অহ্থসরণে শিধুবাবুর আদিরসাত্মবক লঘু সবরের গানগুলি রচিত। এগুলিও 
মূলত গন্ে কবিতা! নয়। কিন্তু কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে এর প্রসঙ্গ 
'তল্লেখযোগ্য । এই প্রেমসঙ্গীতগুলিতে ভক্তিভাবের স্পর্শ নেই, 
আধ্যাত্মিকতার আবরণও নেই.। উন্নত স্তরের সাহিত্যিক রচন। না! হলেও 
কবিগানের তুলনায় এদের মূল্য তাই স্বীকার্য! 


দাশরথি রায়ের পাঁচালী 


দাশরথি রায় (১৮০৬-১৮৫৭) উনবিংশ শতাব্দীর কবি। কবিগানের 
' পরিবেশেই তার মন বন্ধিত, কিন্ত উনবিংশ শতাব্দীর দু-একটি ভাব-তরঙ্গ তাঁর 
চিত্তের উপরতল সামান্য স্পর্শ করেছিল । বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের প্রতি 


০০ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


তার কৌতুকমিশ্রিত সমর্থন ছিল। কবিতার আকারে তা তিনি প্রকাশও 
করেছেন। কিন্ত তার প্রধান কাব্যকীতি পাঁচালীর পালাগান রচনায় । 
রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের বিষয়বস্ত তিনি গ্রহণ করেছেন এবং উনবিংশ 
শতাব্দীতে পুরান! বিষয়বস্তর নব কাব্যক্বপায়ণের যে-ধারা মধুসদন থেকে 
প্রচলিত হয় তার সঙ্গে ন্লাভাবিকভাবেই দাশু রায়ের কোন সম্পর্ক ছিল না। 
মধ্যযুগীয় ভক্তি-ভাবনার দিক থেকেই তিনি পালাগানগুলি রচন। করেছিলেন । 
কিন্ত দাশরথি পালাগানের কাহিনীগঠন, চরিন্র-চিত্রণ প্রভৃতির দিকে কিছুমাত্র 
দৃক্পাত করেন নি। যেন কোন গাভীর্য বা ভাবগভীরতার (59119577595) 
স্পর্শ নেই কাহিনীতে, চরিত্রে কিংব! বর্ণনায়। লঘু রসিকতা, অকারণ পল্লব- 
গ্রাহিতা এবং রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্সক মন্তব্যের মালায় তার পালাগানগুলি পরিপূর্ণ । 
কষ গোপীদের বস্ত্রহরণ করলে দাশু রায় সেখানে সৌখীন শাড়ীর জন্য 
বিলাগিনী নারীদের ছুঃখ ছাড়া অন্ত কিছু দেখতে পান না। দক্ষযজ্ঞে জামাই- 
শ্বশুরের বিবাদ ব্যাখ্য। করতে গিয়ে তিনি লঘু কৌতুকেরই প্রশ্রয় দেন-__ 
আমাদের ভাব কেমন জামাই আর শ্বশুরে 

যেশন দেবতা আর অসুরে |" 

যেমন পক্ষী আর সাঁতিনল! 

যেমন আদায় আর কাচকল।।**. 

যেমন দ্রিনকতক হইয়াছিল ইংরাজে আর মগে ॥ 

দাশু রায় উনিশ শতকের কৰি হয়েও কবিওয়ালাদের মত অষ্টাদশ 

শতকেরই যেন 7:9)€0(101 | যুগমন্ধির স্থত্রপাত এরা নিদেশ করেন। 


যুগসন্ধির সমাপনে নব যুগ অভুযুদয়ের আশার সঙ্কেত দেন ঈশ্বর গুপ্ত 
এবং বঙগলাল। 


ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-৫৯) 


পাঁরচয় ॥ ঈশ্বর গুপ্ত সাংবাদিক হিসেবে বাংল সাহিত্যের ইতিহাসে 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। দ্রেশীয় প্রথম দনিক পত্রিক! 
প্রকাশের গৌরব তারই প্রাপ্য। ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শের ফলে 
বাঙালীদের সমাজে ও জীবনে যে-সব বিচিত্র পরিবর্তন স্থচিত হয়েছিল তাতে 
ঈশ্বর গুপ্ত সর্বদা অগ্রগতির পক্ষভূক্ত ছিলেন না একথা সত্য। কিন্ত শিক্ষা 
সংস্কার, ধর্মসংস্কার প্রভৃতি ক্ষেত্রে তার সমর্থন ছিল। মোটামুটিভাবে বল! 
যেতে পারে যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের সমাজ-আন্দোলনে তিনি 


নষ্জজাগৃতির প্রস্ততি ৫১ 


ছিলেন মধ্যপন্থী। রাধাকান্ত দেবেদের রক্ষণশীলতার সমর্থক তিনি ছিলেন না, 
অপরপক্ষে ডিরোজিও শিষ্যমগ্ডলীর সঙ্গেও ছিল ন! তার মনের যোগ । 

নবধুগের স্চনাকালেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গবেষক হিসেবেও তিনি 
কিছু উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গিয়েছেন। রামপ্রপাদ ও ভারতচন্দ্রের 
জীবনী ও কাব্য-কবিতাবলী তিনি সঞ্চলন করে প্রকঃ$শ করেছিলেন |. বহু যন্ত্র 
ও নিষ্ঠার সঙ্গে কবিওয়ালাদের জীব্লী ও কবিতাবলী তিনি সঙ্কলন করে- 
ছিলেন। অন্যথায় বাংল! সাহিত্যের একট। বিশেষ পর্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণাবলী 
প্রায় সবই বিনষ্ট হত। তরুণ কবি ও লেখকদের অনেকেই তার দ্বার! 
উৎসাহিত হয়েছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্তের হাতেখড়ি “সংবাদ প্রভাঞরে” ; 
ত। ছাড়! বন্িমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল, দ্বারকানাথ অধিকারী, মনোমোহন বস্থু 
প্রভৃতি অনেকেই তার শিশ্যশ্রেণীতুক্ত ছিলেন। 

কাব্যপরিচয় ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্কান ॥ ঈশ্বর গুপ্তের খণ্ড 
কবিতাবলী পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে ছিল। তার মৃহ্যুর পরে সেগুলি মঙ্কালত ও 
সম্পাদিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে । কবিতা রচয়িতা হিসেবে বাংলা সাহিত্যে 
তার বিশিষ্ট স্থান বতমান প্রসঙ্গে আলোচ্য । জ্েই.সঙ্গে কবিতা হিমেবে তার 
রচনাবলীর মৃল্যও বিচার্য। এঁতিহাপিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলে- 
ছেন” “বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে তাহার স্থান অনন্যসাধারণ, নৃতন 
ও পুরাতনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া পুরাতন প্রবাহকে অব্যাহত 
রাঁখিয়াই তিনি নৃতনের জন্ত খাত খনন করিয়া তাহাতে নব নব ধার! প্রবাহিত 
করিয়াছেন 1***কাব্যমাহিত্যে পুরাতন ধারার তিনি শেষ করি এবং নৃতন 
ধারার তিনি উদ্বোদ্ধা ।*-"নৃতন ও পুরাতনের সংঘর্ষে যেখানে পথবিপর্যয় 
ঘটয়াছে, ঠিক সেইখানেই তিনি আপনাকে মাইলষ্টোনের মত যুত্তিকাগর্ভে 
প্রোথিত. রাখিয়! বিরাজ করিতেছেন ; হয়ত কালের প্রবাহে ধূলিজঞ্জালে সে- 
দিনের সুস্পষ্ট পরিচয় চিহটি ঢাকা পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে পরবরতীযুগের 
বাঙালীদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইলেও সবটাই তাহাদের অপরাধ নহে। 
মহাকালের উধ্বে সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতকে অবজ্ঞ। করিয়। যে-প্রতিভা আপনাকে 
সমুন্নত রাখিতে পারে, ঈশ্বরচন্দ্র ঠিক সেই জাতীয় প্রতিভাবান ছিলেন না 1” 
ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার এই এঁতিহাসিক লক্ষণগুলি স্ত্রাকারে বিবৃত করা হচ্ছে। 

এক। পুরাতন গানের ( পদসঙ্গীত ) স্থলে পাঠ্য. খণ্ড কবিতার আবির্ভাব 
_ঘটল। বৈষ্ণব কিংবা শান্ত পদাবলীর যে-ধার| বহিরঙ্গের দিক দিয়ে কবি- 
গানের কাল পর্যস্ত চলেছে তার নিশ্চিত অবসান হল ঈশ্বর গুপ্রের হাতে। 


৪২ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


ছুই। ঈশ্বর ওপ্ত কবিতাকে সম্পূর্ণভাবে ধর্মভাবমুক্ত করলেন। 
কৰিওয়ালাদের গানে আধ্যাত্মিকতা ছিল না, কিন্ত রাধাকৃষ্ণ। উমা, শ্যামা, 
শিবের নামের সম্পর্কে ধর্মীয় ভাবাতুরতা একেবারে ঘোচে নি। ঈশ্বর 
গুপ্ত পাথিব বিষয় নিয়ে কবিতা লিখলেন। পতপসে মাছ”, প্পাটা”, 
“দুর্ভিক্ষ”, “পৌষপার্বণ ধ্ীম্ম”, “নীলকরে”র ন্যায় প্নিগুণ ঈশ্বর”৮ও কখনে। 
কখনে! তার কবিতার বিধয়বস্ত হয়েছে মাত্র । অর্থাৎ মধ্যযুগের কবিদের 
মত তার রচনা ত্রহ্মকেন্দ্রিক ন! হরে মানবকেন্ত্রিক হয়ে নবযুগের লক্ষণ প্রকাশ 
করেছে। ধর্ম, ঈশ্বর প্রভৃতি মানবভাবনার অংশ হিসেবেই তার কবিতা 
স্থান পেয়েছে । চারপাশের প্রত্যক্ষগম্য বস্তু, বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনই 
কবি ঈশ্বর গুপ্রকে সর্বাধিক আকর্ষণ করেছে । প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা, 
মানুষের দৈনন্দিন জীবন-বিবরণ, নীতিতত্বমূলক উপদেশ তার রচনায় স্থান 
পেয়েছ । বিষয় নির্বাচনে ঈশ্বর গুপ্ত যে পুরাতনকে পিছনে ফেলে নবীনের 
পথ ধরেছেন এ-কথ মেনে নিতে হয়। 

তিন। সমাজ-চেতন। পুরাতন কবিতায় স্কান পায় নি, সমাজ-ভাবন। 
মধ্যযুগের ব্যক্তিত্বের সচেতন ' অংশ হয়ে উঠতে পারে নি। কবি ঈশ্বর গুপ্ত 
মূলত ছিলেন সাংবাদিক। সাংবাদিক হিসেবে সমকালীন সমাজজীবন 
সম্পর্কে যে তাক্ষ সচেতনতা! তিনি বহন করতেন তার কবিতায় তা প্রকাশিত্ত 
হয়েছে । অতি রক্ষণশীলতার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু সমকালীন 
ইয়ং বেঙ্গলের উচ্ছ,ঙ্খলতাকে তিনি ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছিলেন 


যত কালের যুৰো, যেন জুবে।, 
ইংরাজী কয় বাকা ভাবে । 
ধোরে গুরু পুরুত মারে জুতো, 


ভিখারী কি অন্ন পাবে? 
সত্রীশিক্ষার বাড়াবাড়ি দেখে তিনি আতঙ্কিত হয়েছেন__ 
যত ছু'ড়ীগুনে।, তুড়ী মেরে 
কেতাব হাতে নিচ্চে সবে । 
তখন “এ, বি”, শিখে, বিবি সেজে, 
বিলাতী বোল কবেই কবে। 
চার। সমাজচেতনারই বিশিষ্ট প্রকাশ দেশাত্ববোধে। ঈশ্বর গুপ্তের 
কবিতাই প্রথম জাতীয় জীবন ও এঁতিহ্বের প্রতি শ্রদ্ধা! এবং মাতৃভাষার প্রতি 
ভালবাস প্রকাশ পেয়েছে । সে ভালবাসা মন্কীর্ণ হতে পারে-_ 


নবজাগৃতির প্রস্তুতি ৫৩ 


জ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে, 
প্রেমপুর্ণ নয়ন মেলিয়া। 
কতরূপ শ্লেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, 


বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়] ॥ 
কিন্ত তার আন্তরিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করা চঞ্ল না। কখনও ব্যজ-বক্র 
বাছনে তিনি বুটিশ শাপনব্যবস্থার প্রতিও *তীক্ষ শরপন্ধীন করেছেন-- 
তুমি মা কল্পতরু, আমর] সব পোষ! গরু; 
শিখি নি সিং বাকানেো । 
কেবল খাবো খোল, বিচিলি ঘাস ॥ 
যেন রাঙা আমলা তুলে মামলা, 
গামলা ভাঙেন। | 
আমর! ভূষি পেলেই খুসি হব, 
ঘুষি খেলে বাঁচব না ॥ 
এই বিশিষ্ট ভাবধার1 একালের বাঙালী কবিদের প্রধান অন্তর-শক্তি ৷ জাতীয় 
ভাবনার হুত্রপাত তাই খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । 
ঈশ্বর গুপ্ত খণ্ড কবিতা লিখেছেন । গীতিকবিতা লেখেন নি। গীতি- 
কবির কল্পনা তার ছিল না। বাংল! কবিতার ভবিষ্যৎ গীতিকবিতার 
করায়ত্ত ছিল। সে-ভবিষ্যৎকে তিনি প্রভাবিত করতে পারেন নি ঠিকই, 
কিন্ত খণ্ড কবিতায় তাঁর একটা 179৮5: ধরে রেখেছেন । নব্য মানবতা 
বাধকে তিনি বুদ্ধি দিয়ে কিছু বাহিরের দিক থেকেই গ্রহণ করেছিলেন । তার 
অন্তর আলোড়নের তীব্রতা গুপ্ত কবির অন্ুভূতি-রাজ্যে ধর! পড়ে নি। 
তার. নারী প্রেমমূলক কবিতাগুলি শুধুমাত্র কৃত্রিম, অগভীর এবং গতাহ্ু- 
গতিকই নয়, ভারতচন্ত্র ও কবিওয়ালাদের রুচি-বৈকল্যের প্রভাব সেখানে 
বর্তেছে। পুরাতন ধারার কবিতার সঙ্গে তার সম্পর্কের এই স্ত্রটি গুরুত্বপূর্ণ । 
খিতীয়ত, কবিওয়ালা সুলভ বাকৃভঙ্জিম! তার কবিতায় স্ুপ্রচুর। শব্ধালঙ্কারের 
ব্যবহারে তার কবিতার দেহরূপের চড়! প্রাধন বহুক্ষেত্রেই পীড়াদায়ক। 
তৃতীয়ত, হাস্যরস স্ষ্টির ক্ষেত্রেও তার স্থুলতা পুরাতন ধারার উত্তরনথরীত্বের 
পরিচয়ই বহন করে। 
যুগসন্ধির কবি ঈশ্বর গুপ্ত কবিওয়ালাদের আদর থেকে, সন্ত আমোদের 
হাত থেকে বাংল! কবিতাকে উদ্ধার করে' শিক্ষিত পাঠকের নিকট নিয়ে 


,&৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


করলেন। এই এঁতিহাসিক ভূমিকার মুল্য অবশ্যন্বীকার্য। কিন্তু “115 
[০9265 15 7106 018. 11151) 01061”, (রমেশ দত্ত )। কবি হিসেবে তার 
বিশিতা এবং সীমাবদ্ধতা! সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনায় বর্ষিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 
“মনুষ্য হৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত, অস্ফুট ভাবগুলি ধরিয়া তাহাকে 
গঠন দিয়া, অব্যক্তকে তিনি-ব্যক্ত করিতে জানিতেন না। পৌন্দর্ষস্থষ্টিতে তিনি 
তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাহার স্থট্টিই বড় নাই।"*"ভাহার কাব্যে সুন্দর, 
করুণ, প্রেম এমব সামগ্রী বড় বেশী নাই।-**ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের 
কাটায়, রামাঘরের ধুয়ায় নাটুরে মাঝির ধ্বজির ঠেলায়, শীলের দাদনে, 
হোটেলের খানায়, পীটার আস্থিস্িত মজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর রদ 
ছাড়া কাব্যরপ পান, তপসে মাছে মণন্তের ভাব ছাড়া তপশ্বী ভাব দেখেন, 
পাঁটার বোকা গন্ধ ছাড়া একটু দধীচির গায়ের গন্ধ পান। স্থুলকথা ঈশ্বর 
গুপ্ত [২62115 এবং ঈশ্বর গুপ্ত 38111501% 


রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮২৭-৮৭ ) 


পরিচয় ॥ নব্য ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালী কবিগণের মধ্যে রঙ্গলাল 
বন্দোপাধ্যায় বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন । ইংরেজী কাব্য- 
সাহিত্যের সঙ্গে তার মোটামুটি ভাল পরিচয় ছিল। ম্যুর, বায়রন, স্কটের 
আদর্শে কবিতা রচনা করার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। সংস্কত সাহিত্যেও 
তার জ্ঞান ছিল। এখতুনংহার” ও “কুমারসম্ভবের” বঙ্গাহ্বাদে তার 
প্রমাণ রয়েছে । একাধিক সাময়িক পত্রের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং 
তিনি যোগ্যতার সঙ্গেকোন কোনটির সম্পাদনাও করেছিলেন । মধ্যযুগের 
বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে সেকালে যতট! সম্ভব তার জ্ঞান ছিল, তার চেয়েও 
বেশি ছিল তার ভালবাস1। “কবিকন্কণ চণ্তী”র সম্পাদনায় তার পরিটত্ব 
মিলবে । রঙ্গলাল নব্যযুগের শিক্ষিত অন্ত পাঁচজন বাঙালীর মত জ্ঞান- 
সাধনায় বিশেষ আগ্রহ অন্বভব করতেন ! উডিষ্ার ভাষ! ও এংস্কৃতি মণ্বন্ধে 
তার ছিল বিশেষ আকর্ষণ । পুরাতত্ব ও অতীত ইতিহাস তাকে আকৃষ্ট করত । 

কাব্যগ্রস্থাবলী ॥ “রঙ্গলালের মৌলিক কাব্যগ্রস্থীবলীর মধ্যে “পন্মিনী” 
প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে। প্রাকৃ-মধূস্থদন যুগের এটিই তার একমাত্র কাব্য | 
এই কাব্যগ্রস্থটির জন্যই মুখ্যত তাকে মধুস্দনের পূর্বযুগে স্থাপিত করে 
আলোচনা কর! হয়। তার “কর্থদেবী” (১৮৬২), “শুরজন্দরী” (১৮৬৮) এবং 


নবজাগৃতির প্রস্তুতি && 


পরবতী কালের রচনা। “কর্মদেবী-রাজস্থানীয় সতীবিশেষের চরিত্র”, 
“শূরত্বন্দরী_রাজস্থানীয় বীরবালা বিশেষের চরিত্র”, “কাক্ধীকাবেরী-__ 
উৎকলদেশীয় নীররসাত্মরক আখ্যান বিশেষ” রঙ্গলালের অধিকাংশ কাব্যই 
সতী নারীর গৌরবগাথ1। বীরধর্ম আহ্ষঙ্গিকরূপেইই এসেছে । তার. কাব্যের 
অপর মাধারণ লক্ষণ রাজপুত ইতিহাসের গৌরবমন্্ যুগের প্রতি আকর্ষণ। 
'রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের “পদ্মিনী* উপাখ্যানের কাহিলী টডের রাজস্বান 
থেকে সঙ্কলিত। মে্কোলে টডের গ্রন্থ শিক্ষিত সমাজে ইতিহাস বলে গণ্য 
হচ্ছ । রঙ্গলাল ইতিহাসের কাহিনীকে কাব্যসাহিত্যের বিময়রূপে গ্রহণ 
করলেন | বাংলা! কাব্যপাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগে আলাওল “পদ্মাবতী” 
কাব্য লিখেছিলেন । কিন্তু রঙ্গলাল সে-কাব্যের সঙ্গে আদৌ পরিচিত 
ছিলেশ বলে মনে ভয় না। বাংল। পুরানো আখ্যানকাব্যের সঙ্গে রঙ্গলাল 
সম্পূর্ণত বিচ্ছেদ ঘটালেন “পদ্িনী” কাব্যে। যুগনদ্ির পূর্ববর্তী কবি ঈশ্বর 
গুপ্তের খণ্ড কবিতার মধ্যে বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ মুক্তি তিনি দেখেন নি। 
তিনি ঈশ্বর গুপ্তের পথ না ধরে নতুন পথে পদার্পণ করলেন। পদ্মিনী-উপাখ্যান 
অব্যবহিত পরবর্তী বাংলা কাব্যসাহিত্যের গতিপখের দ্বারদেশ চিহ্নিত 
করল। খগণুকবিতা-গীতিকবিতা নয়, আখ্যান কাব্যের পথ ধরেই তার 
সাম্প্রতিক অগ্রগতি ঘটবে পদ্মিনী সেই ইঙ্গিতটিই যেন দিতে চাইল । লক্ষণীয়, 
রঙ্গলাল পরবর্তীকালেও এই প্রত্যয় থকে ভ্রষ্ট হন নি। পরপর চারটি 
আখ্যানকাব্য তিনি লিখেছেন। এই চারটিই তার মৌলিক রচনা, অন্তবিধ 
কাব্যরূপের প্রতি বড় আকর্ষণ তিনি বোধ করেন নি! এই আখ্যানকাব্যের 
ধার! ভাবে এবং দ্ূপে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য থেকে ণ্য মূলত পৃথক হবে 
এ-বোধও তার ছিল। পুরাতন আদর্শের অন্থপরণ তাই রঙ্গলাল করেন নি। 
দ্বিতীয়ত, রঙ্গলাল পদ্মিনী-উপাখ্যানের ভূমিকায় লিখেছিলেন, “উপস্থিত 
কাব্যের স্থানে স্বানে অনেকানেক ইংলত্তীয় কবিতার ভাবাকর্ষণ আছে, সেই 
সকল. দর্শনে ইংলত্তীয় কাঁব্যামোদিগণ আমাকে ভাবচোর জ্ঞান ন! করেন, 
আমি ইচ্ছাপূর্বকই অনেক মনোহর ভাব স্বীয় ভাবায় প্রকাশ করণে চেষ্টা 
পাইয়াছি,"*-ইংলশভীঞ় বিশুব্ধ প্রণালীতে যত বঙ্গীয় কাব্য বিরচিত হইবেক, 
ততই ত্রীড়শৃল্ত কদর্ধ কবিতাকলাপ অন্তর্ধান করিতে থাফিবেক, এবং 
তত্তাবতের প্রেমিকদলেরও সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিবেক।” ইংরেজী 
কবিতার আদর্শেই যে বাংলা কাব্যে নবধুগ সঞ্চারিত হবে এ গুঢ় তত্ব তিনি 


৬ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


ছিল। কালিদাসের একাধিক সংস্কৃত কাব্য তিনি বাংলায় অশ্নবাদ করে- 
ছিলেন।- কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য এবং মধ্যযুগীয় বাংল! কাব্যের পথে 
যে নবযুগের বাংল৷ কাব্যের মুক্তি আসবে না৷ এ-বিষয়ে তার দ্বিধা ছিল না। 
ইংরেজী কাব্য-কল্পনার দিকে তিনি বহু আশ! নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন। এদিক 
দিয়ে তিনি যে গুরু ঈশ্বর গুপ্ুকে অনেকখানি ছাড়িয়ে গিয়ে আধুনিকতার মূল 
স্বরটি ধরতে প্রয়াস পেয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই । 

তৃতীয়ত ঈশ্বর গুপ্তের তুলনায় আরও একটি দিকে তিনি নিশ্চিতভাবে 
অগ্রগামী । কবিওয়ালাদের সঙ্গে তার সম্পর্কের কোন স্পঞ্ স্থত্রই লক্ষ্য কর। 
যায় না। 

চতুর্থত, “পদ্মিনী-উপাখ্যান”কে রোমান্স-রসাত্মক রচন] হিসেবে আধুনিক 
রোমান্টিকতার পথিকৎ বলে অনেকে অভিহিত করতে চেয়েছেন। এই দাবি 
্বীকার্য নয়। রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারীই রোমান্সরম স্থষ্টিতে সক্ষম। 
বিষয়বস্ত নির্বাচনে অতীতমুখীতাই রোমান্সের একমাত্র পূর্বসর্ত নয়। 

পঞ্চমত, পদ্মিনী কাব্য স্বাজাত্যবোধের স্ুরটিকে তীব্রভাবে বাজাতে 
চেয়েছে । এই সুরের চন! ঈশ্বর গুপ্ডে, কিন্তু রঙ্গলালের রচনা একে ম্পষ্টতর 
করে তুলেছে। “ঈশ্বর গুপ্তের “মিউটিনী, প্রভৃতি পদ্ভে উদ্দীপনা থাকিলেও*যিনি 
নব্যবঙ্গের হদয়ক্ষেত্রে উদ্দীপনার রসে সিঞ্চিত করিয়! দেশহিতৈষণার বীজ 
বপন করেন তাহার নাম রঙ্গলাল।” শুধু মাত্র “স্বাধীনতা হীনতায়” কবিতাই 
নয়, পদ্মিনী কাব্যে মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে হিন্দু রাজপুতৈর স্বাতন্ত্্য রক্ষার 
চেষ্টায় জাতীয়তাবাদের যে-স্ুরের চর্চা কর! হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে বাঙালী 
হিন্দুর স্বাজাত্য চিন্তার তাই ছিল প্বপদ। আর তারই সঙ্গে ছিল ব্রিটিশ 
শাসণের কল্যাণময় ফলশ্রুতিতে বিশ্বাস । হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র বহ্কিমচন্দ্রের 
কাব্যোপন্ভাস, এমন কি জ্যোতিরিন্ত্রনাথ-দ্বিজেনত্রলালের এঁতিহাসিক নাটকা- 
দির কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ কর] যেতে পারে । 

কিন্ত তবুও রঙ্গলালের এ-কাব্য যুগসন্ধির চিহ্ৃবাহী, নবযুগের উল্লাম এতে 
পরিপূর্ণভাবে অন্ভূত হয় নি। নবযুগের প্রধানতম লক্ষণ যে মানবতাবাদ 
তার সুর পদ্মিনী কাব্যে বড় মেলে না। এবং যে স্বাজাত্যবোধের জন্য এ 
কাব্যের এত প্রশংস! তাও কাব্যটির মূল প্রত্যয়ন্ধপে আসে নি। প্রাসঙ্গিক 
ভাবে মাত্র স্থান পেয়েছে। ঈশ্বর গুপ্তের তুলনায় তা তীব্রতর হলেও, 
পরবর্তা উল্লাসপর্বের স্প্টতা বাঁ গভীরতার স্পর্শ তাতে লাগে নি। তিনি 


নবজাগৃতির প্রস্তুতি ৫৭ 


কাহিনীগঠনে, বর্ণনায় সেকালীন গতাম্থগতিকতাকে তিনি অন্গদরণ করেছেন 
একরূপ নিবিচার ভাবে । ইংরেজী কাব্যের “বহিরঙ্গের চেতন! য়াত্র তিনি 
লাভ করেছিলেন, গভীরভাবে তাকে আত্মস্থ করতে পারেন নি। অথচ এই 
আত্বীকরণের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল বাংল! কাব্যের নবজীবনের মন্ত্র। 
এমন কি মধুস্থদনার্দির আবির্ভাবের পরেও তিনি একের পর এক কাব্য 
রচনা করে চললেন, এবং মধুস্দন প্রবতিত নবকাব্যধার| তাকে কিছুমাত্র 
স্পর্শ করতে পারল না। তার আধুনিকতা যে কতট! বহিরঙ্গ ছিল তা 
এ থেকে মহজেই অন্মান কর] যায়। বীররপাত্রক কাব্য আমাদের দেশে 
পেকালে একেবারে অচলিত ছিল না1। সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত জাতীয় 
গ্রন্থ এবং মঙ্গলকাব্য শ্রেণীর ধর্মমঙগল প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। 
যুরোপীয় পদ্ধতির 0:10 7০৪৫ স্ষ্টির বামনা যাঁদ রঙ্গলালের আদো 
থেকে থাকে তবে তা যে কিছুমাত্র সিপ্দিলাভ করে নি, একথা বল! বাহুল্য । 
মেঘনাদ বধ? রচনার পরেও বীররসের বর্ণনায় তিনি ভারতচন্দ্রের ছন্দরাজ্যে 
নিশ্চিন্তে পরিক্রমা করেছেন__ 
ঠুকে তাল, অশাখি লাল, কি করাল মূর্তি। 
মহাকায়, হরি-প্রায়। যেন পায় স্ফৃতি ॥ 
চলে যায়, পদ-ঘায়, বন্রধার কম্প। 
কভু ধায়, ঠায় ঠায়, মেরে যায় বম্প॥ 
টিটুকারঃ চীৎকার, শীৎকার ক্রোধে । 
গরগর, কলেবর, পরস্পর রোধে ॥(-_কর্মদৈবী ) 
প্রক্কৃতি বর্ণনায় আধুনিক কাবন্নলভ চিত্রান্কনের পথ না ধরে মধ্যযুগীয় 
কবিদের অন্রূপ তালিকাচয়ন করে চলেছেন রঙ্গলাল-_ 
বিশাল বিশাল শাল সরল অজ্জুন তাল, 
বোধিন্রম বট তরুবর ॥ 
হরিতকী বিভীতকী পিশীতকী আমলকী 
গিরিমলী জয়ন্তী কেশর ॥ 
সব দিক থেকে বিচার করলে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যুগসন্ধির 
সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট কবি বলে আখ্যাত কর! চলে, নবযুগ উৎসবের প্রথম কবি 
বলে অভিনন্দিত করা যায় না ॥ 


ততীয় অধ্যায় 


॥ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ঃ নব-জা গৃতির কৃষ্ি-উল্লাস ॥ 


বাংলা সাহিত্যে প্রক্কত স্জনধর্মী রচনার জোয়ার এল উনবিংশ শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধে । নাট্যসাহিত্যের উদ্ভব ওবিকাশ হল,পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত 
হল। যে নাট্যধারার চিহ্ন মাত্র ছিল ন! বাংল! সাহিত্যে তার উদ্ভবই শুধু হল 
না, (গুণগত উৎকর্ষে না হলেও) রচনা-প্রাচুর্যে এবং বিষয় ও স্তরের বৈচিত্র্ে 
তা এ-যুগের বাঙালী চিত্তের প্রাণচাঞ্চল্যের যোগ্য প্রতিফলন হয়ে দাড়াল । 
নবধুগের কাব্য সৃষ্টি করলেন মধুস্থদনঃ বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন উপন্াস। এদের 
অন্থদরণ করে বহু কৰি সাহিত্যিকের উদ্ভব ঘটল। চারদিক থেকেই বাংল! 
সাহিত্য সমুদ্ধ হয়ে উঠল। নবজাগৃতির সাহিত্যিক ফঘল এই পর্বেই বাঙালীর 
ঘরে উঠল । 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াধের শেষভাগের একটা অংশ জুড়ে রবীন্দ্রনাথের 
রচনাদি বাংল! সাহিত্যকে নাণার্দিক থেকে সবিশেষ মমুদ্ধ করেছে। কিন্ত 
রবীন্দ্রনাথের স্ষ্টির এক পদ উনবিংশ শতাব্দীতে হলেও অপর পদ বিংশ 
শতকের প্রথমার্ধের একট! ব্যাপক কালসীমাকে অধিকার করেছে। বিশেষ 
করে রচনাবলীর বিপুলতায়, অতুলনীয় উৎকর্ষে, সমকালীন এবং পরবর্তাদের 
উপরে প্রভাবের পরিমাণে তাকে একট! বিশিষ্ট যুগের শীর্ষে স্থাপিত করাই 
যুক্তিযুক্ত । উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে স্বতন্ত্র রবীন্দ্রয্গ বলে পরবর্তী 
যুগ কল্পন! আমর! করেছি তা নিশ্চয়ই ইতিহাসলম্মত বলে বিবেচিত হবে । 

রবীন্দ্রনাথের সমকালীন বহু লেখককে বর্তমান যুগের প্রতিভূ হিসেবে 
গ্রহণ কর! হয়েছে, আবার সমকালীন যে-সব লেখকের উপরে রবীন্দ্রনাথের 
প্রভাৰ গুরুতর তাদের রবীন্ত্রযুগের লেখক বলেই অভিহিত কর] হয়েছে ॥ 


॥ এক ॥ 


নাট্যসাহিত্য 
ভূমিকা 


এক ॥ উনবিংশ শতাব্দীর নাটকের ইতিহাস কয়েকটি বিশেষ দিকে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংল! নাটকের জন্ম হয়। এই 
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নবজাগৃতির স্ষ্টি-উল্লাস ৫৯ 


প্রথম শ্রেণীর নাট্যপ্রতিভার অভাবে বাংল! মঞ্চ।নুগ নাট্য-সাহিত্যে অতি 
উচ্চস্তরের নাটক দেখা যায় নি।, কাব্য-কবিতা এবং গল্প-উপন্তাসের ক্ষেত্রে 
এই যুগে বাংলা সাহিত্যে যে সমুন্নতি ঘটেছে নাটক তাঁ থেকে বঞ্চিত থেকে 
গিয়েছে। এর জন্ত প্রথমত দায়ী হল উচ্চ শ্রেণীর, নাট্য প্রতিভার অভাব 
দ্বিতীয় কারণটি বাঙালীর বিশেবত মধ্যবিত্ত গৌর জীবনে নাটকোপযোগী 
সংঘাতের প্রবলতা ও তীব্র কর্োদ্দীপনার*'অভাব। 

দুই ॥ বাংলা নাটকের জন্মের পিছনে পুরানে। বাংলা অভিনয়কলার 
কোন প্রভাবই অনুভূত হয় নি। তখন বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের সামনে তিনটি 
পথ দেখা দিয়েছিল। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য, লৌকিক দ্রেশীয় অভিনয়কল! বা 
যাত্রা এবং মুরোগীয় ধরনের মঞ্চাভিনয় এবং ইংরেজী নাট্য-সাহিত্য। 
বাংলা নাটক যাত্রার এতিহাকে সরাসরি অন্দীকার করেছে জম্মলগ্নেই। 
পাশ্চাত্য রীতির প্রতি আন্গত্য উচ্চকণে ঘোষিত হলেও মোটামুটি ভাবে 
সংস্কতরীতির অন্থপরণও কিছু কম ছিল না। অবশ্য সংস্কৃত নাট্যপীতি খুব 
দ্রুত প্রভাব হারায়। সংলাপের আলঙ্কারিকত! ব্যতীত সাধারণ রঙ্গনঞ্চ 
স্থাপিত হবার পর থেকে এর অস্তিত্ব আর অস্থভূত হয়নি। অপরপক্ষে 
জন্মলগ্নে পরিত্যক্ত যাত্রারীতি মনোমোহন বস্ত্র থেকেই বাংলা নাটকে 
নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ইংরেজী ও দেশীয় যাত্রারীতির সংঘাত- 
সমন্বয়ের পথেই বাংল! মঞ্চন্ুগ নাট্যধার] এই শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যস্ত 
এগিয়ে চলে। 

তিন ॥ বাংলা নাট্যসাহিত্যে পৌরাণিক, সামাজিক, এতিহাসিক এবং 
কাল্পনিক প্রভৃতি নান! বিষয়ের এবং নানা রূপের নাটক দেখা যায়। 
জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় পৌরাণিক, কাল্পনিক ও সামাজিক নাটকের উৎপত্তি 
ঘটে। এ্রতিহাসিক নাটকের স্থচনা মধু্দনের হাতে । এই ধারাগুলিই 
বিকশিত হয়ে বাংল! নাট্যসাহিত্যের ভাগার পূর্ণ করেছে। এর প্রতিটি 
ধারাই, নিজের মধ্যে স্থরের ও ভাবের নান]! বৈচিত্র্যের জন্ম দিয়েছে, পরবর্তী 
আলোচনায় আমর! ত! দেখব । 

চার॥ নাটকের জন্মকাল থেকেই “সিরিয়াস কমেডী” ট্রাজেডি” 
এবং প্রহমনের চর্চা চলেছে। ট্রাজেডির সীমান! পরবর্তীকালে ক্রমে 
বেড়েছে। 

ভূমিকার এই স্ত্রগুলি ধরে বাংল! নাট্যপাহিত্যের বিবর্তন-কাহিনীতে 


৬০ আধুনিক বাংল! মাহিত্যের ইতিহাস 


নাটকের জন্মের পূর্বে 


যাত্রার পরিচয় ॥ সংস্কৃত নাটকের স্প্রাচীন এতিহের লঙ্গে বাংল! দেশের 
কোন কালেই গভীর যোগ ছিল না । বিশেষ করে সংস্কৃত নাট্যাভিনয় রাজা 
গু রাজামাত্যদের গৃহপ্রাঙ্ছণে সীমাবদ্ধ থাকত। বাঙালী জনসাধারণ যে 
বিশিষ্ট নাট্যাভিনয়ে সেকাক্ল তৃপ্ত হত তাকে যাত্রা! নামে অভিহিত করা হত। 
বাংলা যাত্র। বা নাটগীত এদেশের প্রাচীনতম দৃশ্যাভিনয়। প্রাচীন যাত্রার 
প্রত্যক্ষ নিদর্শন একাল পর্যন্ত বড় এসে পৌছয় নি। 

অষ্টাদশ শতক থেকে যাত্রার নবজীবনের স্চনা হয়। সমকালে কবি, 
পাঁচালী, ঢপ, কীর্তন প্রভৃতির পরিবেশে এই নবীন যাত্রার জন্ম। উপরোক্ত 
পর্যায়ের সঙ্গীতাবেদনে কিছুটা দৃশ্যগুণও ছিল। এই যাত্রাপালায়ও থাকত 
গানেরই প্রাধান্ত। সংলাপাদি গানে গানেই চলত । বিষয়বস্তুর মধ্যে 
কৃষ্ণ-রাধা-দূতী (বড়াই বা বৃন্দ) কথা “কৃষ্চ-যাত্রা” নামে প্রচলিত 
হয়েছিল। এ ছাড়া ছিল “কালীয় দমন” যাত্রা, চণ্তী-মনসার লীলাজ্ঞাপক 
যাত্রাও চলিত ছিল। বিদ্যান্ুন্দর” যাত্র/য় বিদ্য।-স্ুন্দর-হীরামালিনীর 
ভূমিকা থাকত। ঘটনাংশ হত শিথিলবদ্ধ। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত 
সম্পর্কে প্রাথমিক বোধও এখানে প্রত্যাশিত ছিল মা । কিছু স্থুল হাস্তরসের 
আয়োজনও থাকত । এ ছাড় থাকত তরল ভক্তিরসের স্পর্শ। শিশুরাম 
অধিকারী, পরমানন্দ, শ্রীদাম, সুবল, বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী, 
গোপাল উড়ে প্রভৃতি যাত্রাকার রূপে সেকালে খ্যাত হয়েছিলেন। এদের 
কেউ কেউ ছিলেন যাত্রার অধিকারী ও অভিনেত|, কেউ কেউ অবশ্ব পালা- 
রচয়িতাও ছিলেন । 

যাত্রার উত্তরাধিকার ॥ উনবিংশ শতকে কৃষ্চকমল গোস্বামী যাত্রীরীতিকে 
অবলঘ্ধন করেন । কবিওয়ালাদের অতি-সচেতন সম্ভ মনোরঞ্জনমুখী কারুচর্চ 
ও স্থল রুচির পরিবেশ থেকে তিনি যাত্রাকে উদ্ধার করে নবরূপ দেবার 
চেষ্ট। করেছিলেন । তিনি “রাই উন্মাদিনী”, “স্বপ্নবিলাস” প্রভৃতি যাত্রাপাল। 
লিখলেন। এই সব পালায় ভক্তির ও গীতিধর্মের সমন্বয় ঘটল, রুচিও 
অনেকট। মাজিত হল। | 

কিন্ত কৃষ্ণকমলের একক চেষ্ট। ইতিহাসের গতিকে ফেরাতে পারে নি। 
শিক্ষিত বাঙালী ইংরেজী নাট্যশালায় নব্য রুচির পাঠ নিয়েছে। যাত্রাগানকে 
তার! পরিহারযোগ্য রুচিহীন একটি পদার্থ বলে মনে করলেন। পরবর্তী 
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যাত্রার বিবর্তনের ফলে বাংলা নাটকের যে জন্ম হয় নি একথ! নিশ্চিত। 
অনেকে ইংরেজী নাটকের পিছনে মধ্যযুগীয়, 111:801৩ 71955 এবং 
11015115 চ1955-এর প্রভাবের প্রসঙ্গ এনে যাত্রার সঙ্গে তুলনামূলক 
আলোচনা করেছেন। কিন্ত এক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য এতই বেশী যে তুলনায় 
আলোচনা একরূপ অর্থহীন । 

মোট কথ এই যে ইতিহাস-বিবর্তনের সদর রাস্তা দিয়ে যাত্রা! পরবর্তী 
নাট্যধারায় আপন প্রভা ফেলতে পারে নি, ছ'একটি 'রন্্রপথে কারও 
কারও রচনায় ছায়! ফেলেছে। 


বাংলা রঙ্গমঞ্চের কথা 


ভূমিকা ॥ রঙমঞ্চের সঙ্গে নাটকের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ । বাংলাদেশে রঙ্গমঞ্চ 
এবং বাংল] নাট্যসাহিত্যের বিকাশ যুগপৎ ঘটেছে। লক্ষণীয়, রঙ্গমঞ্চ এবং 
বাংল! নাটক উভয়ই দেশীয় এরতিহকে যথেষ্ট মূল্য ন! দিয়ে মুরোপীয়, বিশেষ 
করে ইংরেজী ধারার দ্বার! পুষ্ট হয়েছে। খোলা যাত্রার আসর বা পুরানো! 
সংস্কৃত নাটকের অভিনয়কলার প্রতি আগ্রহ না'দেখিয়ে পাশ্াত্ত্য মঞ্চব্যবস্থ 
ও তর্রনুযায়ী সে-দ্রেশীয় নাট্যকলার দিকে প্রথমাবধি বাঙালী বুদ্ধিজীবীর! 
আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই ইংরেজরা কলকাতায় রঙ্গালয় 
প্রিতিষিত করতে থাকে । ১৭৫৩ সালে “প্লে হাউস” নামে তাদের প্রথম রঙ্গালয় 
স্কাপিত হয়। তারপর তাদের পরিচালনায় বহু রঙ্গমঞ্চ প্রবাসী ইংরেজদের 
এবং ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীদের মনোরঞ্জন করতে থাকে । কালিদাসাদির 
সংস্কৃত নাটক ইংরেজীতে অনুদিত হয়ে কখনো! কখনো অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। 
এই সব প্রচেষ্ঠার মোট ফল হল এই যে বাঙালী শিক্ষিতসমাজ ইংরেজী 
নাটক এবং নাটকাভিনয় সম্বন্ধে সবিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠল । বাঙালীর নিজস্ব 
রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠ। এবং বাংল] নাট্য-সাহিত্যের উদ্ভব এই ঘটনাবলীর দ্বারা 
বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। 

, ১৭৯৫ সালে গেরাপিম লেবেডফ বেঙ্গলি থিয়েটার নামে পট রঙ্গম্ 
প্রস্ততু করেছিলেন | রুশদেশীয় এই ভদ্রলোক ”[ 019£0156” এবং, প,০৩ 
15 00 7৫56 ০০০1৮ নামে ছু'খানি লঘু রসের ইংরেজী নাটক বাংলায় 
অনুবাদ করিয়ে মঞ্চস্থ করেছিলেন । অনুবাদের কাজে তার ভাষা-শিক্ষক 
গোলোকনাথ দাসের বেশ হাত ছিল বলে মনে হয়। এই নাটক ছুটি 
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' পাওয়া গেলে বাংল! নাটকের ইতিহাসে প্রথম রচন| হিসেবে সন্মানিত হত। 

সখের থিয়েটার ॥ বিদেশীদের দ্বার বাংল! রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও দীর্ঘ- 
কাল এই ঘটনার অস্থবৃত্তি ঘটে নি। পীঁয়ন্রিশ-ছত্রিশ বছর পরে যখন বাঙালীর 
প্রচেষ্টায় প্রথম রঙ্গমঞ্চ গড়ে উঠল তখন তাতে ইংরেজী নাটকের অভিনয়ের 
ব্যবস্থা হল। প্রসনকুমধ্কর ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার সেকৃসপীয়র প্রভৃতির 
ইংরেজী নাটক এবং কালিপ্ীম-ভবভূতির সংস্কৃত নাটকের ইংরেজী অন্ববাদের 
অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করে । অবশেষে ১৮৩৫ সালে নবীনচন্দ্র বস্থর 
প্রতিষিত রঙ্গালয়ে “ধিগ্ভাসুন্দর” মাটকের অভিনয় হয়। বাঙালী পরিচালিত 
থিয়েটারে বাংল! নাটকের এই প্রথম অভিনয় । উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
সময় থেকে সখের খিয়েটারগুলি কতকটা নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে 
লাগল । এই সব রঙ্গালয়ের মধ্যে “বিদ্যোৎ্সাহিনী রঙ্গমঞ্চ”, “বেলগাছিয়। 
নাট্যশীলা৮,*প।থুবিয়াঘাটা রঙ্গনাট্যালয়”*জোড়াসাকো1খিয়েটার”»*বহুবাজার 
বঙ্গনাট্যালয়” প্রন্তির নাম উল্লেখ করা চলে । যে সাময়িক উত্তেজনা বা 
বড়লোকের খেয়ালখুশিতে মাধারণত এই রঙ্গমঞ্চগুলি গড়ে উঠত তা ছিল 
নেহাতই সাময়িক। কিন্তু উপরোক্ত রঙ্গালয়গুলি তুলনামূলকভাবে দীর্ঘকাল 
টিকেছিল। এমন কি কোন কোন নাটক পাঁচ সাতবার (এমন কি আরও বেশী 
বার ) অভিনীত হয়েছে। মখের থিয়েটারের এই তুলনামূলক স্থায়ীত্বে পাবলিক 
থিয়েটারের পূর্বস্থরীত্বের চিহ্ন আছে। এই সখের থিয়েটারগুলি আরও একটি 
কারণে গুরুত্বপূর্ণ । কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভমেশচন্দ্র মিত্র, রামনারায়ণ ত্করত্ব। 
অধুল্দন দত্ত, মনোমোহন বন» দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির নাটকাবণী এই সব 
রঙ্গালয়ে নিয়মিত 'মভিনীত হত । এই সব রঙ্গালয়ের উৎসাহ এবং প্রেরণাই 
আবার তৎকালীন বহু নাট্যকারের নাট্যরচনাবলীর কারণ। 

পেশাদারী থিয়েটার ॥ এইভাবে বাংলাদেশের সখের থিয়েটার একটা 
নিদিষ্ট পরিণতি লাভ করার ফলে বৃহত্তর একটি প্রয়োজন অনুভূত হতে 
লাগল। স্থায়ীত্ব যতই থাক, অভিনয়কলা যতই উন্নত হোক সখের থিয়েটার 
র্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল ন।। নাট্যশালার ইতিহাসকার ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেনঃ “সখের অভিনয়ে বাঙালী জনসাধারণের নাট্যাভিনয় 
দেখিবার আগ্রহ তৃপ্ত হয় নাই। এই সকল অভিনয় প্রায়ই কোন-না-কোন 
অভিজাত-বংশীয় ধনীর উৎসাহে ও সাহায্যে তাহার নিজের বাড়িতে ব1 
বাগান-বাড়িতেই হইত । তাহাতে উদ্যোগকর্তার গণ্যমান্য আত্মীয় বন্ধুবর্গ ও 
পরিচিত জনের1 সাদরে নিমন্ত্রিত হইলেও সাধারণের অবারিত প্রবেশ ছিল না । 
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রবাহৃত হইয়া! গেলেও বিমুখ হইয়! ফিরিবার ভয় ছিল। সুতরাং তখনকার 
দিনে ইচ্ছ! হইলেই সকলের পক্ষে উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় দেখ! সম্ভব হইত ন1। 
ইহ] ছাড়া আর একটি অস্ুুবিধাও ছিল। তখন পর্যন্ত বাংলাদেশে অবিচ্ছিন্ন 
ও ধারাবাহিকভাবে নাট্যাভিনয় আরম্ভ হয় নাই। কোন ধনী ব1 বিদ্যান্থু- 
রাগী ব্যক্তির উৎসাহে মাঝে মাঝে নাট্যশাল! 'প্রত্তিষ্ঠ। ও অভিনয়ের হুজুক 
দেখ! যাইত বটে, কিন্তু তাহার মৃত্যু, মত-পরিবর্তন*্বা উৎসাহ লোপ হইলে 
সে"নাট্যশালাও সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইত ; এবং আর একজন নাট্যান্থরাগী 
ব্যক্তির আবির্ভাব না হওয়া! পর্যস্ত প্রতীক্ষা কর! ছাড়] উপায় ছিল না” 
“বাগবাজার আযামেচার থিয়েটারের নিঃসম্বল যুবকগণ এই সত্যটি অস্ুধাবন 
করেছিলেন । অবশেষে ১৮৭২ সালে উক্ত সখের দলের যুবকবুন্দ “হ্ঠাশনাল 
থিয়েটার” শাম দিয়ে একটি পেশাদারী লাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত করলেন। 
উদ্যোক্তাদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব কর এবং অর্ধেন্মশৈখর 
মুস্তাফীর নাম উল্লেখযোগ্য । গিরিশচন্দ্র প্রথমে এই দলে থাকলেও মতভেদ 
ঘটায় তিনি দল ত্যাগ করেছিলেন। স্ভাশনাল থিষেটার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে 
তার কোন ভূমিকাই ছিল না। টিকিট বিক্রী করে নাট্যালয়ের উদ্বোধন 
ঘটল। সর্বসাধারণ পেল প্রবেশাধিকার । ইতিহাসের নির্দেশ অন্থমরণ করে 
বাগবাজারের নিঃসম্বল যুবকেরা যে কাজ করলেন সখের থিগ়ে্টারের ধনী 
পৃষ্ঠপোষকেরা তা করতে পারেন নি। 

এরপরে বাংল! পেশাদারী রঙ্গমঞ্জে নান। ভাঙগড়া চলতে লাগল ১ গড়ে 
উঠল ব্যাপক প্রতিযোগিতা! একাধিক পেশাদারী রঙ্গমঞ্চেরে মধ্যে । রঙ্গমণ। 
নাট্যসাহিত্যের অপেক্ষা করতে লাগল, নাটকশস্থষ্টি হতে লাগল রঙ্গালয়ের 
প্রয়োজন মেটাবার জন্ত | নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে যেমন এর ফলে নবজীবনাবেগ 
দেখ! দিল? তেমনি প্রাচুর্য এল নাট্যস্থষ্টিতে ! উৎকৃ্ট নাটক রচনার পটভূমি 
গড়ে উঠল | চারদিকে উৎসাহ আগ্রহের সীম রইল না। তবুও অতুযুৎকুষ্ 
মঞ্চান্নুগ নাটক যে রচিত হল ন1 তার প্রধান কারণ প্রথমশ্রেণীর নাট্য প্রতিভার 
অভাক। 


বাংল নাট্যসাহিত্যের জন্ম 


ভদ্রাভ্ুন ও কীতিবিলান ॥ ১৮৪০ সালে বিশ্বনাথ স্ায়রত্ব অনুদিত 
“প্রবোধ চন্দ্রোয়” বাংল। ভাষায় রচিত প্রথম নাটক বলে এঁতিহাসিক 
গবেষকগণ কতৃক অভিহিত হয়েছে । মৌলিক নাটক পাওয়া যাচ্ছে ১৮৫২ 


৬৪ আধুনিক. বাংল! দাহিত্যের ইতিহাস 


সাল থেকে। এই বৎসর ছুটি মৌলিক নাটক প্রকাশিত হল। তারাচরণ 
শিকদার লিখলেন “ভদ্রাজুণি” | কাহিনী মহাভারতের অন ও স্ুভদ্রার 
বিবাহ-ঘটনাকে আশ্রয় করেছে। কিন্ত ভূমিকায় নাট্যকার মুরোপীয় আঙ্গিক- 
অন্থসরণের অঙ্গীকার করেছেন, “এই পুস্তক অত্যন্ত নৃতন প্রণালীতে রচিত 
হইয়াছে+_| এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাস্থানের নির্ণয় বিষয়ে মুরোপীয় নাটক 
প্রায় হইয়াছে, কিন্ত গ্ পদ্ভ রচনার নিয়মের অন্থথ| হয় নাই। সংস্কৃত নাটক 
সম্মত কয়েকজন নাট্যকারের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই, যথ! প্রথমে নান্দী, 
তৎপরে স্বত্রধর ও নটীর রঙজভূমিতে আগমন, তাহাদিগের দ্বার! প্রস্তাবনা ও 
অন্যান্য কার্ম, এবং বিদূষক ইত্যাদি। এতদৃব্যতিরিক্ত সংস্কত নাটক প্রায় 
মুরোগীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে ।” নাট্যরচন| হিসেবে “ভদ্রাজুনের” মুল্য 
সামান্য | নাট্যপ্লট গঠনে, চরিত্রস্থষ্টিতে কিংবা! সংলাপরচনায় নাট্যকার কিছু 
মাত্র দক্ষত1 দেখাতে পারেন নি; পার! স্বাভাবিকও ছিল না। এ নাটকটির 
মূল্য এ্রতিহাসিক কারণে । লক্ষ্য করবার মত, নাট্যরচনার স্থচনায়ই বাঙালী 
নাট্যকার ইংরেজী নাটকের প্রতি কতট। আকর্ষণ অনুভব করেছেন । 

যোগেন্্র চন্দ্র গুপ্ত রচিত “কীতিবিলাস”ও এঁ একই বছরে প্রকাশিত হয়। 
পভদ্রাজুন” কমেডী ধরনের রচনা, কীতিবিলাস ট্রাজেডি” রচনার চেষ্টা । 
রূপকথার শীত-বসস্ত জাতীয় একটি কাহিনী অবলম্বনে তিনি যুরোপীয় আদর্শে 
ট্রাজেডি লিখতে চেয়েছেন । সব দ্রিকের বিচারেই এই চেষ্ট। ব্যর্থ হয়েছে। 
কিন্ত এই চেষ্টার এতিহাসিক মূল্য আছে। নাটকের ভূমিকায় যোগেন্্র 
চন্দ্র লিখেছিলেন, “অনেকের এইরূপ ভ্রান্তি জন্মিতে পারে যে অভিনয় 
অবলোকন করিলে অন্তরে অশেষ শোক উপস্থিত হয়, সে অভিনয় দর্শন করিতে 
কিরূপে মানবগণ স্বভাবতঃ আভলাষী হইবে । অত্যস্ত বিবেচনা! করিলে স্পষ্ট 
প্রতীত হইবে যে, শোকজনক ঘউন! আন্দোলন করিলে মনোমধ্যে এক বিশেষ 
সুখোদয় হয়, এ কারণ সেকৃস্পীয়র নাম! ইংলশ্তীয় মহাকবি লিখিয়াছেন__ 
আমার অস্তকরণ শোকানলে দহন হইতেছে, তত্রাপি আমার মন অবিরত এ 
শোক-প্রয়াসী।” অতএব যোগেন্দ্রন্ত্র ট্রাজেডি লিখবার চেষ্টা করলেন। যে 
দেশেব সাহিত্যিক এ্রতিহা এই জাতীয় রচনাকে প্রশ্রয় দিতে নারাজ সে দেশে 
এইরূপ সাহসিক প্রচেষ্টার এ্রতিহাসিক গুরুত্ব অবশ্বাস্বীকার্য। 

হরচন্দ্র ঘোষ ॥ ১৮৫৩ সালে হরচন্দ্র ঘোষের অহ্বাদধমী নাটক *ভাহুমতী 
চিত্তবিলাস” প্রকাশিত হয়।. নাটকটি সেকৃসগীয়রের “[0৩101396 ০£ 
ড৬:1০৪*-এর মুক্ত অহ্নবাদ। কিন্ত ইংরেজী নাটকের অহ্ববাদ করতে 


নবজাগৃতির স্্থিউল্লাস ৬৫ 


বসেও তিনি সংস্কৃত নাটকস্ুলভ নান্দী-স্থত্রধরের মোহ পরিত্যাগ 
করতে পারেন নি। তাঁর নাটকে নাট্যগুণ পূর্ববর্তী নাটকদয়ের তুলনায়ও 
অল্প | রচনা একেবারে বিবৃতিধর্মী। কথোপকথনে পাঠ্যপুস্তক জাতীয় 
গ্রন্থ রচনারই ইচ্ছা! তার ছিল। তার “কৌরববিয়োগ” নাটক ১৮৫৮ সালে, 
এবং অপর ছুটি নাটক ্চারুমুখ-চিত্তহার1” ( সেকৃদপীয়রের রোমিও 
জুলিয়েটের স্বাধীন অনুবাদ ) এবং “রজতগিরিনন্দিনী* মধুস্থদন-দীনবন্ধুর 
পরবর্তী কালের রচনা হলেও উন্নততর নাট্যকলার স্পর্শমাত্র তাকে বর্তায় নি। 
হরচন্দ্র ঘোষের একমাত্র দান বলে এটুকুই স্বীকার্য যে সেকৃসপীয়রের নাটকের 
অনুবাদের তিনিই স্চন! করেন । 


রামনারায়ণ তর্করত্ব (১৮২২--৮৬) 


পরিচয় ॥ রামনারায়ণ তর্করত্ব বাংল! নাটকের প্রথম রচয়িতা নন। তার 
প্রথম নাটক প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ সালে । কিন্ত বাংলার প্রথম নাট্যকার 
রূপে তিনি অভিহিত হয়ে থাকেন। এইরূপ অভিধা দেওয়া এতিহাসিক 
নয় ঠিকই, তবুও একে একেবারে অকারণ বলা! যায় না। তার প্রথম নাটক 
“কুলীনকুলসর্বস্ে” বাস্তব সমাজ-মন্যা যেভাবে প্রকটিত হয়েছিল পূর্বে তা! 
আর দেখা যায় নি। 

রামনারায়ণ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। আধুনিক ইংরেজী 
শিক্ষার সঙ্গে তার বিশেষ পরিচয়ও ছিল ন।| সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের বি্ভালয়েই 
তিনি পাঠ নিয়েছিলেন । অনেকগুলি সংস্কৃত নাটক অন্থবাদ* করে" তিনি হাত 
পাকিয়েছিলেন। সংস্কৃত নাট্যআঙ্গিকের প্রভাব অতিক্রম কর! তার পক্ষে 
ছিল একরূপ অসম্ভব । এমন কি সমকালীন বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত নাটকেও 
তিনি নান্দীপ্রস্তাবন। পরিহার করতে পারেন নি, গছ্ে-পছে সংলাপ 
লিখেছেন। কিন্ত সংস্কৃত নাট্যকলার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েও 
ইংরেজী অনভিজ্ঞ রামনারায়ণ শুধু মাত্র আপন অস্তৃ্টির বলে নবধুগের 
আহ্বায়ক হতে পেরেছেন । প্রথমত, সমকালীন সামাজিক সমস্তা, অবলম্বনে 
তিনি একাধিক নাটক ও প্রহসন রচন। করেছেন, সংস্কৃত নাটকের অস্কবাদ 
এবং পুরাণের রাজ্যে আপনাকে আবদ্ধ করে রাখেন নি। খিশীয়ত। 
সমসাময়িক সমাজসমন্যা বিষয়ে তিনি বিশেষ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন । 
তার সমাজচেতনা নবধুগের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে। 
প্রহনের মাজবোধে যে লঘুতা৷ থাকে তার ছু'খানি পুর্ণাঙ্গ নাটক তা থেকে 


৬৬ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


মুক্ত ছিল। তৃতীয়ত, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও তিনি একখানি ট্রাজেডি লিখে 
মোহমুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন। চতুর্থত, প্রধানত সংস্কতান্ুগ আলঙ্কারিক 
রীতির সংলাপ রচনা! করলেও কখনো! কখনে। তাতে জীবননৈকট্য এবং 
্রস্তাপ অন্ৃভূত হয়েছে। 

নাট্যগ্রন্থাবলী। “কুলীনকুলসর্বস্থ" (১৮৫৪) তার প্রথম নাটক। 
তারপর তিনি বেণীসংহার”,. প্রত্বীবলী” ও “শকুস্তল।” নাটকের 
অন্ুবাদ করেন (১৮৫৬-৬০)। পরে তিনি “মালতী মাধব” নাটকেরও 
অন্বাদ করেন। তার পুরাণাশ্রিত নাটকগুলির মধ্যে “রুক্সিণীহরণ”” 
প্ধর্মবিজয়”  ( হরিশ্ন্দ্র-কাহিনী অবলম্বনে রচিত) ও “কংসবধেশ্র 
নামোল্লেখ করতে হয়। এ-ছাড়| তিনি *্চক্ষুদান”, “উভয়সঙ্কট” প্রভৃতি 
প্রহসন এবং “নবনাটক”শ (১৮৬৬) নামক গমীীর সামাজিক নাটকও 
লিখেছিলেন । | 

(তার অন্থবাদ নাটকগুলির সম্বন্ধে বলবার কিছু নেই। লক্ষণীয়, আকণ্মিক- 

ভাবে “কুলীনকুলসর্বস্ব” লিখে প্রশংস। পেয়ে নাট্যকারের জীবন যখন তিনি 
বরণ করতে চাইলেন তখন পর পর সংস্কৃত নাটকের অন্থবাদ করতে লাগলেন । 
এর মধ্যে শিক্ষানবীশের মনোভাব থাকা অসম্ভব নয়। “রত্বাবলী” প্রভৃতি 
কোন কোন অস্থবাদ সমকালীন রঙ্গমঞ্জেও সাফল্য লাভ করেছিল । 

রামনারায়ণের পৌরাণিক নাটকগুলি তার অহ্থবাদগুলিরই কিছু 
রূপভেদ মাত্র । চরিত্রচিত্রণ বা কাহিনী-সংগঠনে তিনি বিশেষ কোন সাফল্য 
দেখাতে পারেন নি। পুরাণ-কাহিশীর পরিবর্তন বা কাহিনীতে ধর্ম ও 
ভক্তিমূলক কোন উদ্দেশ্য আরোপের চেষ্টা তিনি করেন নি। সংস্কৃত নাটকের 
মত বিবৃতিপ্রাধান্ এদের প্রাণহীন করে তুলেছে। 

রামনারায়ণের প্রথম নাটকটি লঘু ভঙ্গিতে রচিত হলেও বিষয়গুরুত্বে 
মামুলী প্রহসনের পর্যায়ে আদৌ পড়ে না। প্লটে সংহতির অভাব আছে, 
কতকগুলি বিচ্ছিন্ন নকৃশার মত শিখিলবদ্ধ সঙ্কলন বলে এক মনে হয়। 
তবে কুলপালকের তিন কন্ঠার চরিত্র-্থষ্টিতে এবং তাদের অলঙ্কারবজিত 

ংলাপরচনায় তিনি বিস্ময়কর জীবনপামীপ্য দেখিয়েছেন । কৌলীন্ত- 

প্রথার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে রহস্যরস স্ষ্টি করলেও রামনারায়ণ মনের 
দিক থেকে ছিলেন “সিরিয়ান? | গল্ভীর রসের সামাজিক নাটকের সাফল্য- 
সম্ভাবনা বুঝতে না পারায় সে-পথে পা বাড়াতে তখন তিনি সাহস করেন নি। 
বছ বিবাহকে ধিকার দিয়ে লেখা মাকে তিনি “নীলদর্পণেশ্র আতুর্শে বুছু, 


নবজাগৃতির স্যষ্টিউল্লাস ৬৭ 


নৃত্যুঘটিত ট্রাজেডি স্থন্টির চেষ্টা করেছেন। অবশ্য নাট্যরচনা হিসেবে 
“নবনাটক” সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। 


কালীপ্রসম্ন সিংহ ॥ কালীপ্রপন্ন সিংহের “বাবু” নামক প্রহপন ১৮৫৪ 
সালে প্রকাশিত হয়। “কুলীনকুলপর্বন্ব” এ একই বছরে কিছু পরে প্রকাশিত 
হয়। “বাবু” বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রহসন। এই এতিহাপিক মূল্য ব্যতীত 
বিশেষ কোন সাহিত্যিক মূল্য এই নাটকের' নেই। তিনি “বিক্রমোর্বশী” এবং 
“মালতী মাধব” নাটকের অন্থবাদ করেছিলেন । তার অনুবাদে অন্ত গুণ বিশেষ 
না থাকলেও ত! যে নিশ্চিতভাবে মুলাহ্নুগ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। 
১৮৫৮ সালে তিনি পুরাণ কাহিনীকে আশ্রয় করে "গাবিত্রী-সত্যবান” নাষে 
একটি নাটক রচনা করেছিলেন। অনেকগুলি নাটকরচনা, বিদ্যোৎসাহিনী 
নামক রঙ্গমঞ্চ পরিচালনা, অভিনয় প্রভৃতি নানা! দ্রিক দিয়ে কালীপ্রপন্ন 
বাংলা শিশু নাট্যসাহিত্যের অগ্রগতিকে পাহায্য করেছিলেন । 


উমেশচন্ত্র মিত্র ও “বিধবাবিবাহ” নাটক ॥ রামনারায়ণ সমকালীন সমাজ- 
সমন্ত। নিয়ে নাট্যরচনার পথ দেখালেন । এই পথ ধরে এনেক নাটক রচয়িতা 
অগ্রসর হলেন। সেকালের অমাজসংস্কারমূলক আন্দোলনগুলির স্বপক্ষে ও 
বিপক্ষে কয়েকটি নাটক রচিত হল। তার মধ্যে পাটকীয় গুণের দিক থেকে 
উমেশচন্দ্র মিত্রের “ঁবধব। বিবাহ” (১৮৬৬) উল্লেখযোগ্য । এই নাটকে 
বিদ্ধ সাগর প্রবতিত সামাজিক আন্দোলনকে প্রচারধর্মী বন্তৃতায় রূপান্তরিত ন! 
করে একটি পুর্ণাঙ্গ নাটকরূপেই উপস্থিত করলেন। এটি বাংল] নাটকের 
দ্বিতীয় ট্রাজেডি এবং নিঃসন্দেহে ট্রাজেডির রস এখানে অনেকট] দান! বেঁধেছে । 


ইতিহাসের বিচার £ পথের অন্থসন্ধান ॥ মধুস্থদন-পূর্বৰ্তী বাংল! নাটকে 
পথ খোজার পাল। চলেছে। প্রত্যক্ষভাবে যাত্রার এতিস্বকে অস্বীকার 
করে বাংলা নাটক চলতে শুরু করল। কিন্ত ইংরেজী ও সংস্কত 
নাটকের মধ্যে ভবিষ্যৎ বাংল! নাটকের পথ খোঁজ চলেছে এই পর্বে। 
ইংরেজী রঙ্গালয়ের অন্ুনরণে মথ্রর থিয়েটার স্থাপিত হয়েছে । ছু'একখান। 
ইংরেজী নাটকের অঙন্থবাদও হয়েছে। কিন্তু সংস্কত নাটকের অহ্বরাদের 
দিকে "এখনও কঝৌকট। বেশি। সংস্কৃত নাটকের অন্থসরণেই গ্ত্-উঠেছে 
পুরাণাশ্রিত নাটক। সংস্কৃত নাট্যকলার নান! ভঙ্গির অস্থরণ চলেছে। 
মৌলিক সামাজিক নাটকে, এমন কি,ইংরেজী নাটকের অন্থবাদেও 
'নান্দী-প্রস্তাবনা' স্বান পেয়েছে। সংলাপে গগ্ভ-পন্ধের মিশ্রণ চলেছে। 


৬৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


এমন কি অঙ্কবিভাগ ও বিদূষক চরিত্র-কল্পনায়ও সংস্কতানুধারিতা চলেছে। 
সংলাপের সংস্কতাহুগ বর্ণনামূলক ভাষা এবং সামগ্রীকভাবে নাটকের বিবৃতি- 
ধর্মও (29119615 119.6015) লক্ষণীয় । সংস্কৃত প্রভাবের আধিক্য সত্বেও 
সচেতনভাবে অনেকে ইংরেজী আদর্শ অহ্থসরণের প্রস্তাব করলেন । ইংরেজী 
আদর্শকে তার! হয়ত যথাযথ অন্বধাবন করতে পারেন নি, কিন্ত তাদের 
বাসনার এঁতিহাসিক ভূমিকাটি স্বীকার্য। ট্রাজেডি রচিত হতে লাগল । কেউ 
কেউ সংস্কৃত আঙ্গিকের প্রতি উচ্চক বিন্ূপত! দেখালেন । 

বাংল! নাটকের প্রথম পর্বেই আমর! ট্রাজেডি, গম্ভীর রসাত্বক কমেডী এবং 
প্রহসনের সঙ্গে পরিচিত হলাম। পৌরাণিক, সামাজিক এবং কাল্সনিক নাটক 
লাভ করলাম। একমাত্র এতিহাসিক নাটকের এখনও স্থচন] হয় নি। কিন্তু 
প্রথম পর্বের নাট্যকারেরা সমকালীন সামাজিক আন্দোলন বিষয়ে বিস্ময়কর 
সচেতনতা দেখালেন । প্রধান নাট্যুকারের! সবাই প্রগতিশীল মনোভাবের 
পরিচয় দিলেন, এটি বাঙালীর পক্ষে শ্লাঘার কথ! । 


মধুত্থ্দন দত্ত (১৮২৪--৭৩) 


পরিচয় ॥ মধুন্ছদন দত্ত বাংলা! কাব্যে আধুনিকতার দ্বারোদঘাটন করেন। 
প্রকৃত প্রস্তাবে বাংল! নাটকেও তিনি আধুনিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 
তিনি নবজাগৃতির মর্মসত্যকে রামমোহন-বিগ্ভাসাগরের গ্তায় বুদ্ধি দিয়ে 
গ্রহণ করেন নিঃ জ্ঞানসাধন1! ও সমাজকর্মের মধ্যে প্রয়োগ করতে চান নি। 
তিনি আপন ব্যক্তিত্বের মধ্যে, উপলন্ষির সমগ্রত1 দিয়ে এই সত্যকে 
বুঝেছিলেন। শিল্পরূপে সেই বোধকে তিনিই প্রথম সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করে গিয়েছেন। অবশ্ন একথ| স্বীকার্য, মধুস্দনের প্রতিভা যে-পরিমাণ 
কাব্য-সাফল্য লাভ করেছিল, ে-পরিমাণ শ্রেষ্ঠত্ব নাট্য-রচনায আয়ত্ত 
করতে পারে নি। তিনি প্রথম শ্রেণীর কাব্যরচন! করেছেন; কিন্তু প্রথম 
শ্রেণীর নাটক লেখেন নি। কিন্তু বাংল! নাট্যসাহিত্যের সাধারণ দুর্বলতার 
কথা মনে রাখলে মধুস্থদনের নাট্য-কৃতিরও প্রশংসা না করে পারা যাবে না। 
মঞ্চাহুগ নাট্যধারায় বাংল] সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর নাটক কেউই লেখেন নি। 
তুলনামূলক ভাবে উৎকৃষ্ট নাটক ধার] লিখেছেন মধুন্দন তাদের মধ্যে অন্যতম । 
ংল! ভাবায় তিনিই প্রথম ভাল নাটক লিখেছেন । তার চেয়েও বড় কথা! 
বাংল! নাট্যসাহিত্যের মুক্তির পথটি তিনিই স্পষ্ট ভাষায় দেখিয়ে দিয়েছেম। 
তিহাসের বিচার ॥ প্রাক-মধস্থদন নাটাধারার সঙ্গে তলনা করলেই্‌ 
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ইতিহাসের দিক থেকে মধুক্থদনের ভূমিকার যোগ্য বিচার কর! হবে। এক। 
প্রাকৃ-মধুহুদন নাট্যকারদের মধ্যে কেউ কেউ স্পষ্ট ভাষায় ইংরেজী নাট্যকলাকে 
অহ্্নরণ করাঁর প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেছেন, ইংরেজী নাট্যাদর্শ অনুসরণ 
করতে চেয়েছেন। কিন্ত প্রক্কতপক্ষে তার ইংরেজী আদর্শটি সম্যক উপলব্ধি, 
করতে পারেন নি। মধুক্থদন সংস্কৃত ধার! ও ইংরেজী ধারার পার্থক্যটি স্পষ্ট 
ও গভীর ভাবে অন্থধাবন করেছিলেন। *,তিনি একটি পত্রে লিখেছিলেন, 
“[াঃ 0115 2162৮ 740107062:0 101981019 700. 178 005 51602. 168116195 
01165, 10105 192.5810109 800 116101911 01 5611017016116 3 10 05 10 
15 211 9916599, ৪1] 1:01091706. 5 0০156 005 ভা০110 ০06 32119 
2110 076910 0108117 12100090015 212 01202,010 00912)+25 1 
দ্ুই। বাংল! সাহিত্যের পরিধিকে তিনি বিস্তৃততর করলেন। পূর্বধার! মত 
পৌরাণিক এবং সামাজিক প্রহমন তিনিও লিখেছেন । কিন্তু এতিহাসিক বিষয়- 
ষস্তুকে অবলম্বন করে তিনিই প্রথম নাটক লিখলেন আমাদের সাহিত্যে । দেশীয় 
পৌরাণিক কাহিনীর নাট্যরূপের পাশাপাশি তিনি গ্রীক পুরাণকাহিনীকেও 
স্বচ্ছন্দ ভাবেই তার নাটকে গ্রহণ করলেন। তিন। নাট্যগুণের দিক থেকে 
পুর্ববর্তীদের তুলনায় তিনি বিস্ময়কর সমুন্নতি দেখালেন। নাটকের পক্ষে 
ন্যুনতম প্রয়োজন একটি সম্পূর্ণাঙ্গ কাহিনী । কাহিনীটি বিৰৃতিধর্মী হবে না__ 
সংঘাতসম্টুল ঘটনায় তার প্রকাশ ঘটবে এবং জীবন্ত চরিত্র-স্থষ্টি বালস্ুলভ 
সামান্ত থেকে নাটককে রক্ষা করবে। এই তিনটি লক্ষণই মধুত্দনের 
নাটকে প্রথম দেখ। দিল, এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে এর পরিণত*বূপ “উপভোগের 
সামগ্রী হয়ে উঠল। চার। পরবর্তীকালে গণজীবনের যে রূপ দীনবন্ধুর 
নাটককে বিশিষ্টত। দিয়েছে তারও আদিঅঙ্ট] মধুস্দন | পাঁচ। মধুন্থদন যুগ- 
মত্যের উদ্বেলিত হৃদয়াবেগকেই শুধু গ্রহণ করেন নি, বুদ্ধি দিয়ে তার অপূর্ণতা, 
মূল ভাবনাদ্বন্দ এবং সুগভীর সঙ্কটও বুঝেছিলেন। তার এই তীন্ষ লমাজ- 
চেতন! প্রকাশ পেয়েছে বিশেষ করে প্রহশন ছু'খানিতে । ছয় । নাট্যকলাবিষয়ে 
তিনি বিশেষ সচেতন ছিলেন। তার একাধিক পত্রে এর প্রমাণ আছে। 
মাত্র অভিনয়ের মধ্য দিয়েই যে নাটকের আবেদন জনমানসে গিয়ে পৌঁছতে 
পারে এ সত্য তিনি জানতেন। তীর নাটকগুলির অভিনয় সম্বন্ধে তিনি 
অত্যধিক আগ্রহ পোষণ করতেন । 

নাট্যগ্রস্থাবলী ॥ নধুস্দন নাট্যকার রূপেই বাংল! সাহিত্যের প্রাঙ্গণে 
দেখ! দ্িলেন। এর আগে তিনি ইংরেজী ভাষার চর্চা করেছেন, বাংলায় কিছু 


পা আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


লেখেন নি। থুব আকম্মিকভাবেই তিনি বাংল! নাট্যরচনায় অগ্রসর হন । 
বেলগাছিয়! থিয়েটারের সঙ্গে শুভ যোগাযোগই এর জন্য দায়ী। রত্বাবলীর 
নাট্যগুণগত দুর্বলত! (তখন রত্বাবলীর বঙ্গানুবাদ বেলগাছিয়! থিয়েটারে জাক- 
জমকের সঙ্গে অভিনীত হত।) এবং বাংল1 ভাষায় নাটকের অভাব দেখে 
তিনি নাটক লিখতে শুরু করলেন | মহাভারতের শগ্িষ্ঠা-দেবযানী-যযাতির 
কাহিনীটি অবলম্বন করে তিনি পৌরাণিক নাটক রচনা করলেন। “শগিষ্ঠা” 
(১৮৫৯) নাটকে মধুন্থদন সংস্কৃত নাটকের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি। 
একটি প্রস্তাবন1 সঙ্গীত এবং একটি উপসংহার গীতি এর প্রথম সংস্করণে ছিল, 
পরবর্তী সংস্করণে তা তুলে দেওয়া হয়েছে । নাটকের সংলাপের ভাষা একাস্ত 
ভাবেই সংস্কতান্থগ। সংস্কৃত নাটকে যেমন বর্ণনাত্মক অতিদীর্ঘ সংলাপ 
সংযোজনার রাতি প্রচলিত, শগ্লিষ্ঠায় তার অত্যধিক প্রয়োগ নাটকটিকে 
অনেকাংশে কৃত্রিম করে তুলেছে । বিশেষ করে শবকুস্তলা৷ নাটকের অস্থসরণ 
চোখে পড়ে । কালিদাসসুলভ কোমল স্পর্শকাতরতা1 এই নাটকে বড়ই প্রকট । 
শমিষ্টা নাটকে মধুস্থদন পাশ্চাত্য নাট্যকলার আদর্শটিকে আদৌ জয়যুক্ত করতে 
পারেন নি। নাটকটিতে ঘটনা (৪8011092) এবং সংঘাত (০07810)-য়ের 
তুলনায় বিবৃতিধর্ম (181:25102) প্রাধান্য পেয়েছে । চরিত্র-চিত্রণের ক্ষেত্রেও 
মেঘনাদবধসুলভ বিদ্রোহী স্বাতস্ত্র্যের ম্পর্শমাত্র নেই। তবে মহাভারতের 
বিরুদ্ধতা না করেও তিনি দেবযানী ও শুক্রাচার্ষের চরিত্রে ব্যক্তিস্বাতস্ত্র্যের কিছু 
পরিচয় দ্রিতে সমর্থ হয়েছেন । শশিষ্ঠা-টরিত্রে সংস্কৃত নাটকের নায়িকার 
চিরাচরিত কোমলণ'লালিত্যই অন্ুস্থত হয়েছে। 

- পপ্বিতীয় নাটক “পদ্নাবতী” এর অব্যবহিত পরেই রচিত» অবশ্য প্রকাশিত, 
হয় কিছু পরে, ১৮৬০ সালে। গ্রীক পুরাণের কাহিনীকে আশ্রয় করে মধুক্ছদন 
প্রথমেই সাহসের পরিচয় দ্রিলেন। শুধুমাত্র কাহিনীটি গ্রহণই করলেন না” 
তাকে সম্পূর্ণত দেশীয় রূপ দান করলেন তিনি। পূর্বসংস্কারে আচ্ছন্ন না৷ হলে 
পল্মাবতীর কাহিনীটি যে বিদেশী তা বুঝবার উপায় নেই । বেশ নিপুণতার.সঙ্গে 
গ্রীক ৪0121 ০৫ 01500:-এর কাহিনী ভারতীয় রূপে প্রাণ লাভ করেছে। 
গ্রীক হ্র্ণ আপেল গল্পের পরিণতিতে প্যারিসের হেলেন-লাভই মাত্র নয়, আছে 
য়যুদ্ধ এবং সর্বধ্বংসের অগ্রিষজ্ঞ। “পদ্মাবতী” নাটকে আছে শচী; রতি ও মুরজ 
নায়ী তিন দেবীর স্বর্আগেল লাভের বাসনা, রাজ। ইন্দ্রনীল কর্তৃক রতিকে 
সুন্বরী-শ্রেক্ঠ। আখ্যা দান এবং গ্ররিশেষে ইন্ত্রনীলের পদ্মাবতী লাভ ? এবং কিছু 
বিপৎপাতের পরে স্থায়ী মিলন। শেষ মিলনদ্বশ্টের পরিকল্পনায় শকৃস্তলার্‌ 


নবজাগৃতির স্থষ্টিউল্লাস ৭১ 


প্রভাব খুবই ম্পষ্ই। পদ্মাবতী নাটক নান! কারণে উল্লেখযোগ্য । এক। 
শরিষ্ঠার তুলনায় এটি নাট্যগুণে অনেক সমৃদ্ধ । ঘটমানতা এবং সংঘাতভিত্তি 
আছ্ান্ত রক্ষা করার চেষ্ট। হয়েছে । অবশ্য বিবৃতিধর্মকে একেবারে পরিহার 
করা যায় নি। সংলাপে বহু স্থানে সংস্কৃতান্থগ আলঙ্কারিকত ও অকারণ দৈর্ঘ্য 
এখনও বজায় আছে। ছুই। চরিব্রচিত্রণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
তিন দ্রেবীর ব্যক্তিচরিত্রের পার্থক্যটি যমন হুক্মভাবে আক! হয়েছে তেমনি 
তাদের মানবিক স্বাভাবিকতাও উজ্জ্বলভাবে ফুটেছে । নারদ চরিত্রের 
কৌতুককর রূপ এবং মুরোপীয় ধরনের ভিলেন কালপুরুষ বেশ ভাল ভাবেই 
চিত্রিত হয়েছে । তিন। ভারতীয় নাম কিন্ত গ্রীক স্বভাবসম্পন্ন দেবতা 
এই নাটকে প্রথম তিনি স্ষ্টি করেছেন। মেঘনাদরবধ কাব্যে এই ধারার 
অন্থসরণ লক্ষণীয় । চার। কালপুরুষের সংলাপে অমিত্রাক্ষর রচনার প্রথম 
প্রয়াসের এতিহাসিক মূল্য আছে। এ-ক্ষেত্রেও মধুক্দনের নাট্যরুচির বিশেষ 
প্রশংলা! করতে হয়। এ চরিত্রটির কল্পনায় যেমন বিশি্ত। আছে, তেমনি সে 
আছ্যন্তই অমিত্রাক্ষর ছন্দে কথা বলেছে । ছন্দ নিয়ে পরীক্ষ! চালাতে গিয়ে 
চরিত্রটিকে তিনি বলি দেন নি। 

'মধুহল্দন “একেই কি বলে সভ্যতা” এবং “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো» (১৮৬০) 
নামে ছ"খানি প্রহসন লিখেছিলেন । সমকালীন বাংল। সাহিত্যের এ ছৃ"খানি 
শ্রেষ্ঠ প্রহমন এবং এযাবৎ উৎকৃ্টতর প্রহসন বাংল! ভাবায় রচিত হয় নি। এ- 
যুগের প্রায় অসংখ্য প্রহসনের মধ্যে এ দুটির অনন্যতা! শুধুমাত্র রচন! ভঙ্জির জন্যই 
নয়, সমাজচেতনার বিশিষ্টতা এবং ব্যাপকতার দ্বারাও সিন্ধ। *্প্রহ্সন রচন! 
করতে বসে অধিকাংশ নাট্যকারই সমাজের নান] সমস্যা) কিংব ব্যক্তিচরিত্রের 
বিচিত্র ছুর্বলতাকে অবলম্বন করেন। মধুস্থদনের নাটকে সমাজ-সমস্তার চিত্র 
আছে, ব্যক্কিগত ছুর্বলতাকেও বিষয়রূপে গ্রহণ কর। হয়েছে। কিন্তু বিধবা- 
বিবাহ কিংব! কৌলিন্কপ্রথাকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করার তুলনায় এ ছু”টির স্বাতন্ত্য কত 
গভীর | এ ছু"ট প্রহসনে সমগ্র যুগলঙ্কট যেন প্রতিফলিত হয়েছে। নবযুগের 
উল্লাস-উদ্বেলতার অন্তরালে নব্যপন্থীদের উচ্ছৃলত। এবং প্রাচীনপন্থীদের 
বর্বরতা যে-গভীর অন্ধকারের স্থষ্টি করে রেখেছে সেদিকে মধুন্দনের তীস্তু ব্যঙ্গ 
দৃষ্টিপাত ঘটেছে। দ্বিতীয়ত, বিস্ময়কর নিরপেক্ষতা ও বাস্তববোধ নি তিনি 
প্রহসন ছু"ট রচনা! করেছেন। কোন পন্থার প্রতিই ক্পাবর্ষণ করেন নি। 
তৃতীয়ত, দু'টি প্রহসনই নকৃসাধর্মী বিচ্ছিন্ন নাট্য-চিত্র ন হয়ে পুর্ণালগ কাহিনী- 
ভিত্তিক রচনা হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে 'বুড়ে। শালিকের ঘাড়ে রেঁ।” প্রায় সব 


৭২ আধুনিক বাংল! লাহিত্যের ইতিহাস 


দিক থেকেই পুর্ণাঙ্গ নাটকের লক্ষণযুক্ত । চতুর্থত; চরিব্রস্থ্টিতে বহু ক্ষেত্রে 
শ্রেণীধর্ম প্রশ্রয় পেলেও, অধিরুাংশ চরিত্রই প্রাণবস্ত । “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে 
রে?” য়ে অনেকগুলি ক্ষুদ্র চরিত্রই ব্যক্তিস্বাতস্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। 
পঞ্চমত, সংলাপ রচনায় চলিত ভাষার ব্যবহার সার্থক, তীক্ষ এবং প্রাণবস্ত 
হয়ে উঠেছে। সংলাপ চরিত্রাহ্যায়ী । গ্রাম্য ভাষার ও উচ্চারণ ভঙ্গির ব্যবহারে, 
ইংরেজীমিশ্রিত বুলিতে, ফার্সীমিশ্রিত কথায় তিনি ব্যক্তি-মাহুষের মুখভাবকেও 
অনেকটা ধরে রেখেছেন । 

মধুন্থদনের “কৃষ্ণকুমারী” (১৮৬১) টডের রাজস্থান গ্রন্থ থেকে সম্কলিত 
কাহিনী অবলম্বনে রচিত। টডের রাজস্থান কিশ্বদস্তীবছুল হলেও সে- 
কালে ইতিহাস ব্ধপেই সম্মানিত হত। টের রাজস্থান থেকে বহ্যত্বে ও 
পরিশ্রমে কাহিনীটি তিনি গ্রহণ করেছেন, তার পত্রে এ-বিষয়ে স্বীকৃতি আছে। 
এটিকে এতিহাসিক নাটকরূপে তাই গ্রহণ কর! যায়। বাংল! ভাষার এই 
প্রথম প্রতিহাসিক নাটকেই স্বাদেশিকতার স্থর বেজেছে। অবশ্য সেকালে 
এই চেতন! যথেষ্ট স্পষ্ট এবং তীব্র হওয়া! সম্ভব ছিল না। এই স্থুর তাই 
কষ্চকুমারীতে ক্ষীণভাবেই মাত্র অন্থভব কর! যায়। কৃষ্ণকুমারী একটি ট্রাজেডি । 
এর পূর্বে বাংল! ভাষায় আরও ছু”খানি ট্রাজেডি রচিত হয়েছে। “বিধবা- 
বিবাহে”র সাফল্য স্বীকার্ধ হলেও নিরপরাধ কৃষ্ণকুমারীর আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে 
অজ্ঞাত নিয়তির প্রবল শক্তি এবং মানবজীবনের দৈবতাড়িত অনিবার্য পরিণতি 
এমন একট! শু হাহাকারে চিত্ত ভরে দেয় যা অনান্বাদিতপূর্ব। এই নাটকের 
ঘটনাসংস্থানে যেমন*নৈপুণ্য আছে তেমনি আছে চরিত্রচিত্রণে ও সংলাপরচনায় 
সাফল্য । সংলাপে কোথাও কোথাও সংঙ্কতান্বকারিতা থাকলেও সহজ 
স্বাভাবিকতাই বেশী । মদনিক! ও ধর্মদীসের চরিত্র ও সংলাপে বৃদ্ধির তীক্ষতা, 
চাতুর্য, খলতা বা সহৃদয়তা বিচিত্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিলামবতীর 
চরিত্রকল্পনায় সংস্কৃত বসস্তসেনার চরিত্রের কিছু প্রভাব থাক। অসম্ভব নয়, কিন্ত 
বারবনিতার চরিত্রে প্রকৃত প্রণয় আবিষ্কার করে মধুস্থ্দন নবমানবতকেই 
জয়ী করেছেন। কৃষ্চকুমারী-চরিত্বের বিকারহীন সরলতা! এবং ভীমসিংহের 
মধ্যে দেশপ্রেম ও সন্তান বাৎসল্যের দ্ন্দ এবং তার স্পর্শে ্ঁড়িত একটি গম্ভীর 
বিষগত। হুচিত্রিত হয়েছে । অবশ্য প্রথম শ্রেণীর ট্রাজেডি একে বলা! যায় না। 
সংলাপের দৈর্ঘ্য, স্বগতোক্তির বাহুল্য, গঠনরীতির রোমান্টিক অতিবিস্তার এর 
নাট্যরসকে কিছুটা তরল করে ফেলেছে। 

মধুন্থদন শেষজীবনে “মায়া-কানন* নামে যে নাটকটি লিখেছিলেন তাতে 


নবজাগৃতির স্থপ্টিউল্লাপ ৭৩ 


নাটকীয় গুণ অধকি নেই। কবির ব্যক্তিগত জীবনের হতাশার প্রতিফলন এই 
রচনাটিতে স্পষ্ট । 


দীনবন্ধ্‌ মিত্র (১৮৩০-৭৩ ) 


পরিচয় ॥ বাংল! নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে দীনবন্ধুর অবর্দানের মূল্য 
প্রচুর । মধুস্থদনের অব্যবহিত পরেই “তিনি নাট্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। 
প্রধানত মধুস্ছদন ও দীনবন্ধুর সাধনায় বাংল নাটক প্রাথমিক পর্বের বিচিত্র 
দুর্বলতা ও অসঙ্গতি কাটিয়ে ওঠে । যে দ্বিধা-দঘ্বন্দের মধ্য দিয়ে বাংলা 
নাটকের শৈশব চলেছে এদের ছু'জনের . হাতেই তার অবসান ঘটে। 
তার পথ খোঁজার পালা শেষ হয়। মধুস্থদন ও দীনবন্ধু বাংল। নাটকের 
এঁতিহামিক ভবিষ্যৎ দেখিয়ে দেন। 

নাট্যগ্রস্থাবলী ॥ দীনবন্ধুর প্রথম নাটক “নীলদর্পণ” প্রকাশিত হয় 
:৮৬০ সালে । প্রথম সংস্করণে নাট্যকারের নাম ছিল না । কারণ স্বভাবতই 
রাজরোবের ভয়। নীল্দর্পণের এঁতিহাসিক,মুল্য অপরিসীম | সমাঁজ- 
জীবনের উপরে এই একটিমাত্র গ্রন্থ সেকালে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল 
তাতে আঙ্কল টমস্‌ কেবিনের সঙ্গে সত্যই এর তুলনা কর! চলে। ইংরেজ 
নীলকরেরা অতিরিক্ত মুনাফার লোভে কিভাবে বাংলার চাষীদের 
উপর অত্যাচার চালিয়েছিল তার মর্মস্থদ চিত্র এই নাটকে স্থান পেয়েছে। 
এই মুনাফাবাজীতে ইংরেজ শাদনকর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ সহযোগিত৷ ছিল 
এবং দরিদ্রতম রায়ত থেকে শুরু করে অবস্থাপন্ন জোতদারের। পর্ধস্ত এর ফলে 
বিপর্যস্ত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে অত্যাচারিত 
নীলচাষীরাই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এদেশের ইতিহাসে প্রথম সাধারণ হরতাল পালন 
করেছিল ।'কলকাতার এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সাংবাদিকতা প্রভৃতির মাধ্যমে 
যে তুমুল আলোড়ন গড়ে তুলেছিলেন দীনবন্ধুর নাটক তাতে ভাবাবেগ 
সঞ্চারিত করল । বুদ্ধির ও যুক্তির সঙ্গে হৃদয় যুক্ত হল। জনসাধারণের মধ্যে 
এই হ্ৃদ্নয়গত আবেদনের প্রভাব অনেক বেশী গভীর । নান! অর্থনৈতিক 
কারণে পরে নীলচাষ বন্ধ হয়ে গেল। “নীলদর্পণে”্র ভূমিকারু.গুরুত্কও এ 
ব্যাপারে বড় কম ছিল না। কিন্ত নীলদর্পণ নাটক এদেশের মাঁনসগঠনে 
ব্যাপকতর প্রভাব বিস্তার করেছিল। নীলদর্পণ সমকালীন আর পাঁচটি সমাজ- 
সংস্কারমূলক নাটকের অঙ্থরূপ নয়। এর মধ্যে একটি বৃহৎ রাজনৈতিক 
্রশ্নকে উদ্ধত করে তোলা হয়েছে । নীলচাবীদের-উপরে ইংরেজ নীলকরদের 


৭8 আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


অত্যাচার, ইংরেজ আদালতের পক্ষপাতমূলক বিচারব্যবস্াঃ নবীনমাধব- 
তোরাপদের প্রতিরোধ চেষ্টা পরোক্ষত কিন্ত গভীরভাবে বাঙালীর জাতীয় 
চেতনাকে পুষ্ট করতে লাগল । ১৮৬০ মাল থেকে শুরু করে বিংশ শতকের 
গ্রথমার্ধ জুড়ে, প্রাকৃ-স্বাধীনত| কাল পর্যস্ত নীলদর্পণ বাঙালীর স্বাধীনতা- 
কামনাকে তীব্র করেছে, ,স্বাজাত্যাভিমানকে সমর্থন করেছে । নীলদর্পণের 
ধতিহাসিক প্রভাব নীলচাষ আন্দোলনকে অবলম্বন করলেও তার মধ্যে মাত্র 
সীমাবদ্ধ ছিল না। বিংশ শতকের প্রারস্ের পূর্বে জাতির রাষ্ট্রনৈতিক 
চেতনার প্রতি অপর কোন নাটকই এতবড় প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। 

নাট্যসৌন্দর্ষের দিক থেকে নীলবর্পণে নানাবিধ ব্যর্থতা আছে ।  কাহিনী- 
গঠনে যথেষ্ট পরিমাণে সংহতির পরিচয় দিতে পারেন নি নাট্যকার | নবীন- 
মাধব এবং ক্ষেত্রমণিদের কাহিনীর মধ্যে অচ্ছেছ্য নিবিড়তা৷ ঘটানে| সম্ভব হয় 
নি। সংস্কৃত আলঙ্কারিকতার প্রতি আকর্ষণ এবং স্বতন্ত্র চিন্তা-উপলব্ধির 
মধ্যে নাট্যকারের মন আন্দোলিত হয়েছে । নীলবিদ্রোহের কাহিনীতে 
তোরাপের স্তায় চাষীকে নায়কত্বে বরণ করবার আস্তরিক আগ্রহকে সংযত 
করে বীরোদাত্ত নায়কের অস্থুসন্ধানে নবীনমাধবের নিকটে তাকে পৌছতে 
হয়েছে। বৃহৎ কৃষক-গোর্ঠীর সর্বব্যাপক সর্বনাশের ট্রাজেডির স্থানে নবীন- 
মাধবদের পারিবারিক করুণ কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ তাকে দিতে হয়েছে। 
সে পরিবারের বেদন! ব্যাপক কৃষকসমাজের ট্রাজেডির প্রতিভূ হতে পারে নি। 
নীলদর্পণে দীনবন্ধু নাট্যসৌন্র্যের দিক থেকে একমাত্র মফলত। দেখিয়েছেন 
চাষীদের চরিত্রাঙ্কনে, পদদী ময়রানী, গোগী নায়েবের মত ইতর শ্রেণীর 
মানুষদের অন্তর-বেদনার উদঘাটনে । এদের সংলাপের প্রাণবন্ত ভঙ্গি ও 
ব্যক্তিগত স্বরবৈশিষ্ট্য দীনবন্ধুর নাট্য প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন । 

নীলদর্পণে দীনবন্ধু এক অপাধ্য সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন । ১৮৬০ সালেই 
তিনি কষক জনসাধারণের জীবন ও সংগ্রামকে নাট্যভাত করতে চেয়েছিলেন, 
কিন্ত তখনও কাল প্রস্তৃত হয় নি। কালকে অতিক্রম করার ক্ষমতা ছিল ন! 
দীনবন্ুর। কালপুরুষ মধুন্থদনের পক্ষে যে-জাতীয় সিদ্ধি আয়ত্তাতীত ছিল 
না, দীঅবন্ধুর কাছে তাই ছিল ব্যর্থ সাধন। সমকালীন নাগরিক সভ্যতার 
কদর্যতাকে একহাতে ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছেন দীনবন্ধু, গ্রাম্যবর্বরতার প্রতি 
জানিয়েছেন ধিকার, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্রলোকের নিস্তরঙ্গ জীবন বড় বেশী 
বিবর্ণ মনে হয়েছে তার কাছে । তিনি. অন্ত্যর্থক জীবনআবেগ খুঁজেছিলেন 
বাংলার কৃষকদের মধ্যে, গণঅভ্যু্থানের পটভূমিতে তার প্রথম নাট্যকাহিনীকে 


নবজীগৃতির স্ষ্টিউল্লাস ৭৫. 


স্থাপিত করেছিলেন। কিন্তু ১৯৩০ সালের পুর্বে এ-জাতীয় বাস্তবতার জীবস্ত 
ভাষারূপায়ণ বাংল] সাহিত্যে ঘটে নি। সামগ্রীক নাট্যরসের দ্দিক থেকে 
নীলদর্পণ তাই ব্যর্থ হয়েছে । সংলাপে-সরপতায়-প্রাণবস্ত চারিত্ররূপে এর যে 
বিচ্ছিন্ন অংশগুলি সাহিত্যকর্মরূপে অমরত্বের দাবীদার ত| মহত্তর সাফল্যের 
সম্ভাবনা! বহন করে। 

নীলদর্পণ রচনার মধ্য দিয়ে দীনবঞ্টুর তস্তরের শিল্পীসত্তা অনুভব করেছিল 
তার মানসপ্রবণতাকে নাট্যভাত করবার সময় আসৈ নি। তিনি তাই কৌতুক- 
কথার দিকে ফিরলেন, রোমান্সরস আগ্বাদে তৃপ্তি খু'জলেন। কিন্ত “নবীন 
তপন্বিনী” €( ১৮৬৩ ), “কমলে কামিনী” (১৮৭৩) নাটক একেবারেই ব্যর্থ হল। 
রোমান্টিক প্রণয়কাহিনী গঠনের প্রতিভা ভার ছিল না। বহ্ষিমচন্ত্র ঠিকই 
বলেছিলেনঃ “**"্যাহা। স্থক্ষম*» কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত সে সকলে 
দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল ন1।। তাহার লীলাবতী, মালতী, কামিনী, 
সৈরিক্্রী, সরল! প্রভৃতি রসঙ্ঞের নিকট তারৃশ আদরণীয়া! নহে। তাহার 
বিনায়ক, রমণীমৌহন, অরবিন্দঃ ললিতমোহন মন মুগ্ধ করিতে পারে না। কিন্ত 
যাহ। স্থল, অসঙ্গতঃ অনংলগ্র, বিপর্যস্ত, তাহা! তাহার ইঙ্গিত মাত্রেরও অধীন । 
ওঝার ডাকে ভূতের দলের মত স্মরণমাত্র সারি দিয়া আগিয়! দাড়ায় ।” 
রোমান্টিক কমেডি “লীলা বতী”ও চরিত্রগঠন, কাহিনীনিমিতি এবং নাট্যরস- 
স্থষ্টি সব দিক দিয়েই ব্যর্থ হয়েছে, বরং এ-সব নাটকে ছুই-একটি কৌতুক 
রসাত্মক পার্খশঘটন। ও পার্খচরিত্র স্থষ্টিতে তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন । নবীন 
তপস্বিনীর জলধর-প্রপঙ্গ স্কুল হলেও উপভোগ্য, এবং লীলাবন্তীর হেমাদ- 
নদেরটাদ কৌতুকরসে উজ্জ্বল | | | 

দীনবন্ধুর তিনটি প্রহসন তুলনামূলকভাবে উন্নততর রচনানৈপুণ্যের 
পরিচয় দেয়! “বিয়ে পাগল। বুড়ো” (১৮৬৬ )) "সধবার একাদশী” (১৮৬৬ ) 
এবং “জামাইবারিক” ( ১৮৭২) সর্বাংশে ব্যর্থ হয় নি। “বিয়ে পাগলা বুড়ো"র 
কাহিনী-অংশে সামাজিক ব্যঙ্গ অপেক্ষা ব্যক্তি-চরিত্রের ছুর্বলতাকে কেন্দ্র করে 
বধিত কৌতুকই বড় হয়ে উঠেছে। রচনাটিকে একেবারে কৌতুকচিত্র বলে 
অভিহিত করা যায় না, মামুলী হলেও একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী এ-বচনায় 
স্বান পেয়েছে । স্কুল হাস্তরসের স্থ্টিতে এ-নাটক অনেকটা সফল-হয়েছে। 
“সধবার একাদশী” অবশ্য নাট্যচিত্রের উধ্বস্তরে উঠতে পারে নি। বিচ্ছিন্ন 
চিত্রের মধ্যে সংহতিহ্ত্র আবিষ্কার করে নাটকীয় প্লট-নির্মাণে দীনবন্ধু 
এখানে ব্যর্থ হয়েছেন। এ-নাটকের প্রধানতম আকর্মণ নিমে দত্তর চরিত্র । 


৭৬ আধুনিক বাংল! পাহিত্যেরইতিহাস 


চরিত্রটি আন্বপৃধিক স্থগঠিত নয়। কাহিনীরসের পূর্ণতার অভাব এবং নাট্য- 
দ্বন্দের ছুর্বলতাই এর জন্য দায়ী। কিন্তু চরিত্রচিত্র হিসেবে নিমে দত্তকে 
অবশ্যই প্রশংসা করতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর উচ্চশিক্ষিত কিন্ত লক্ষ্যহীন 
জাঁবনের উচ্চহাস্ত এবং অর্ধস্কুট হাহাকার যেন এই ব্যক্তিটির মধ্যে রূপ লাভ 
করেছে । সমাজ-সংসার-এতিহৃ-পরিবেশ সব কিছুর প্রতি তার বিদ্রপ-বাণ 
উদ্ভত। কিন্তু এর অনেকগুলি শর সে নিজের প্রতিও নিক্ষেপ করেছে, নিজের 
পতনের অপগঙ্গতি তার নিজের ঠোটের কোণে ব্যঙ্গহাস্ত সঞ্চিত করেছে। 
নানাবপ স্থূল রঙ্গকথায় ও বখামীর বিবরণে নাটকটি পূর্ণ হলেও নিমে দত্তর 
চরিত্র “সধবার একাদশী”কে ভশাড়ামীর পর্যায় থেকে উন্নীত করেছে । “জামাই 
বারিক” ঘরজামাই প্রথা এবং বছবিবাহজনিত লাঞ্থনাকে ব্যঙ্গ করে রচিত। 
এ প্রহসনটি একান্তভাবে কয়েকটি ব্যঙ্গচিত্রের শিথিল গ্রন্থন। কাহিনী- 
হৃত্রট অত্যন্ত ক্ীণ। জীবন্ত চরিত্রের বালাই নেই, আছে কয়েকটি ব্যঙ্গাঘক 
ক্যারিকেচার । স্থল হাস্তরস স্থষ্টিতে অবশ্ব তিনি এ-নাটকেও কতকটা সাফল্য 
এখিয়েছেন। 

নাট্যকার হিসেবে বিশিষ্টতা ও ইতিহাসে স্থান॥ আমাদের সাহিত্যের 
ইতিহামে দীনবন্ধুর নাট্য প্রতিভার প্রকৃত মূল্যকে কিছুটা বাড়িয়ে দেখা 
হয়েছে । ভার চেয়ে উৎকষ্টতর প্রহসন পূর্বেই মধুহ্ছদন লিখেছেন । এবং এমন 
একটিও নাটক ব! প্রহসন তিনি লেখেন নি যাতে সামগ্রীক সাফল্য এসেছে। 

দ্বিতীয়ত, প্রহমন-রচন| তথ। কৌতুকরস স্ষ্টিতে তার স্বাভাবিক প্রবণতা 
থাকলে অন্তত সেক্ষেত্রে তার অধিকতর সিদ্ধি ঘটত। তার হাম্তরস প্রায়ই 
স্থলতাকে অতিক্রম করতে পারে মি। হাস্তরম সজনে তিনি অভিনবত্ব 
দেখিয়েছেন ব্যঙ্গের উতরোলের পশ্চাতবতী বেদনার ভিত্তি আবিষ্কারে। 
“তিনি নিমটাদ দত্তের ন্ায় বিশু জীবন-সুখ বিফলীকৃত শিক্ষণ নৈরাশ্যপীড়িত 
মদ্ধপের ছুঃখ বুঝিতে পারিতেন, বিবাহ বিষয়ে ভগ্র-মনোরথ রাজীব 
মুখোপাধ্যায়ের ছুঃখ বুঝিতে পারিতেন, গোপীনাথের স্থায় নীলকরের 
আজ্ঞাবতিতার যন্ত্রণা বুঝিতে পারিতেন।” (--ব্ষিমচন্ত্র ) প্রহসনকারের 
ব্ঙগৃ্টির তুলনায় এ-বোধ গভীরতর । তোরাপশ-্চরিত্রে ব্যঙ্গের উপাদান নেই 
অথচ ঘে কৌতুকম্পর্শ বঞজিত নয়। আবার ক্ষেত্রমণির উপরে অত্যাচার, 
কষেত্রমণির মৃত্যু, রেবতীর ক্রন্দন, রোগ-উডের অত্যাচারমুখী চরিত্রের 
সাধারণ লক্ষণের মধ্যেও সংকীর্ণ ব্যজি-স্বাতন্ত্র্য, রায়তদের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য 
দীনবদ্ধুর যে-সাফল্যের ইঙিত করে তার সঙ্গে হান্তরসের প্রতি ভার বিশিষ্ট 


নবজাগৃতির স্ট্রিউল্লাস ৭৭ 


প্রবণতার কোন সম্পর্ক নেই । দীনবন্ধু মাটির নিকটের মাহ্ৃষ এবং উদ্দাম উদ্মুক্ত 
জীবন, রক্ততরঙ্গিত স্থল ও প্রবল মানমিকতাপ্ধ চিত্র আঁকতে চেয়েছেন । 
সেখানেই তার মনের মুক্তি। বাংল! নাটকের শুধু নয়, বাংল! সাহিত্যের 
ইতিহাসে এই মনোভাব বহু পরবর্তী যুগপ্রবণতার পূর্বাভাস দেয়। 

তৃতীয়ত, মধুস্থদূনের কাছে দীনবন্ধুর খণের পরিমাণ অনেক । বুড়ো 
শালিখের ঘাড়ে রে*র প্রভাব “বিয়ে পার্ল! বুড়োগতে বেশ স্পষ্ট,এএকেই কি 
বলে সভ্যতা”র নিশ্চিত প্রভাব আছে “সধবার একাদশী”র পরিকল্পনায় । এমন 
কি তোরাপ প্রত্ৃতি একাধিক চরিত্র, মায় তাদের মুখের কথ্য ভাষ৷ “বুড়ো 
শালিখের ঘাড়ে রো”র আদর্শে অস্কিত। 


মনোমোহন বস্ত্র (১৮৩১--১৯১২) 


পরিটয় ॥ মনোমোহন বস্তু ঈশখবর গুপ্তের সাহিত্যশিষ্য ছিলেন। ঈশ্বর 
গুপ্তের অপরাপর সাহিত্যশিষ্যের তুলনায় তার প্রবণত! ছিল পিছনের দিকে । 
অবশ্য সাংবাদিক গুরুর কাছ থেকে তিনি যে-স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন 
তার কর্মজীবন ও ভাবজীবনে তার গুরুতর প্রভাব পড়েছে । এদ্দিকে তিনি 
সমকালের তুলনায় পশ্চাৎ্মুখী নন, বরং প্রগতিশীল । হিন্দুমেলার অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাত! রূপে তিনি স্বাদেশিকতাকে নিজ জীবনের মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ 
করেছিলেন, দ্রেশবাসীর মধ্যে এর বহুল প্রচার কামনা করেছিলেন । কিন্তু 
বাংল1 নাট্য-সাহিত্যে তার ভূমিকাকে যথেষ্ট প্রগতিশীল বলা চলে না। 
আমাদের নাটকের ইতিহাসে পিছন ফেরার সুর প্রথম বাজালের্নণ মমৌমোহন 
বনু, রাজকুষ্ণ রায়ের মধ্য দিয়ে গিরিশচন্ত্রে তা-ই মহাসঙ্গীতে পরিণত হয়েছে। 

অতীত সবরের চর্চা ॥ মনোমোহন বস্থুর সাহিত্যিক খ্যাতি দ্বিমুখী । কবি- 
আখড়াই.জাতীয় সঙ্গীতরচনায় তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন । 
কবি-যাত্রার পরিবেশেই তার শিল্পী-মন পুষ্ট হয়েছিল। যেযাত্রাভিনয়ের সঙ্গে 
সর্ববিধ সম্পর্ক ত্যাগ করে বাংলা নাটকের সুচন। হয়েছিল তারই অন্প্রবেশ ঘটল 
মনোমোহন বসুর মাধ্যমে । অথচ প্রথম পর্বের অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ চেষ্টার পরে 
মধুস্থদনের নাটকে ইংরেজী নাট্যাদর্শ অনেকটা জয়যুক্ত হয়েছিল। দীনবন্ধুর কাটক- 
প্রহসনেও নব্য আদর্শেরই অন্থসরণ চলেছে । মনোমোহনের নাট্যকার রূপে 
আবির্ভাবের পূর্বে যুরোপীয় ধরনের রঙ্গমঞ্চের ব্যাপক প্রচলন সখের থিয়েটারের 
মাধ্যমে আমাদের দেশে ঘটেছে । মনোমেচেন সেখানে যাত্রার আসরের 
আদর্শ ফিরিয়ে আনতে চাইলেন । যাত্রাভিনয়ের অন্বাভাবিকতা৷ দোষ সংশোধন 


৮ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


করে নাটকের নব্য চেহারা গঠনের প্রস্তাব করলেন মনোমোহন । সঙ্গীত 
বাহুল্যকে সমর্থন করলেন ; বললেন “ভারতবর্ষ যে ইউরোপ নয়, ইউরোপীয় 
সমাজ আর স্বদেশীয় সমাজ যে বিস্তর বিভিন্নঃ ইউরোপীয় রুচি ও দেশীয় 
রুচি যে সম্যক স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহ! তাহার ভাবিয়! দেখেন না 1” মনোমোহন 
যাত্রার ঢঙে নাটকে প্রচুর, গান সংযুক্ত করলেন। তরল ভক্তিরসকে করে 
তুললেন প্রধান আবেদন । এই বিপ্লরীত পথে গমন বাংল! নাটকের সম্ভাব্য 
বিকাশকে ব্যাহত করেছে । জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের দোহাই তুলে অতি 
হুর্বল এবং অবক্ষয়কালীন সাহিত্য-রূপকে আশ্রয় করার প্রবৃত্তি নাট্য- 
সাহিত্যের ভবিষ্যতকে পুষ্টি থেকে ভ্রষ্ট করেছে । | 

নাট্যগ্রন্থাবলী ॥ প্প্রণয় পরীক্ষা” (১৮৬৯) নামক সামাজিক এবং 
“নাগাশ্রমের অভিনয়” নামক প্রহসন রচন। করলেও তার! আদৌ উল্লেখযোগ্য 
নয়। মনোমোহনের প্রধান আকর্ষণ পৌরাণিক বিষয়ের প্রতি । তার প্রথম 
নাটক “রামাভিষেক” (১৮৬৭) এবং “সতী” (১৮৭৩) থেকেই ভক্তিরসের প্রাচুর্য 
পৌরাণিক নাটকের পূর্বতন রূপটিকে বদলে দিল ৷ “হরিশচন্দ্র” নাটকে 
ভক্ভিরসেত্র সঙ্গে হিন্দুমেলায় লালিত প্বাদেশিকতার স্ুরটিও বেজেছে। “পার্থ- 
পরাজয়” নাটকে বক্রবাহনের সঙ্গে যুদ্ধে অজুর্নের পরাজয়কাহিনী বিবৃত 
হয়েছে । “রাসলীলা” ও “আনন্দময়” নামক অপর ছুটি পুরাণাশ্রিত নাটকও 
তিনি লিখেছিলেন । 


রাজকুষ্ণ রায় ( ১৮৪৯--৯৪ ) 


পরিচয় ॥ সাহিত্যিক রাজকৃঞ্চ রায়ের পরিচয় দিতে গিয়ে জীবনীকার 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়. সংক্ষেপে তাৎপর্যপূর্ণ কথাই বলেছেন,_- 
“বঙ্গবীণাপাণির একান্তিক সেবা করিয়া যে-সকল ষ্বাহিত্যসাধক 
বাংলাদেশে গ্রাসাচ্ছাদনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন সম্ভবতঃ কবি এবং 
সাহিত্যিক রাজকৃষ্জ রায় তাহাদের অগ্রণী। সে সমুয়ে লোকে যাহা কল্পন! 
করিতে পারিত না, তাহাই করিতে গিয়! তাহাকে ঘোরতর দুর্দশায় পড়িতে 
হইয়াছ, শেষ পর্যন্ত তিনি জয়ী হইতে পারেন নাই। সাহত্য হইতে নাটক, 
নাটক হইতে রঙ্গমঞ্চ এবং রঙ্গমঞ্চ হইতে মুদ্রাষন্তর ও পুস্তকপ্রকাশ--এগুলি 
তাহার জীবনের স্থখকর পরিবর্তন নহে ।*****'ভাহাকে অতি ভ্রত রচন। 
করিতে হইয়াছে, অসংখ্য পৃত্তক তিনি লিখিয়াছেন।.******এই কারণেই 
ভাহুর অন্ন. লেখাই সার্থক ও সুন্দর হইতে পারিয়াছে।” 


নবঞ্জাগৃতির স্থষ্টিউল্লায় ৭৯ 


নাট্যগ্রন্থাবলী ॥ পয়ত্রিশ-ছত্রিশখান! ছোট বড় নাটক ও প্রহসন 
রাজকষ্চ রায় রচনা করেছিলেন। এর মধ্যে. পৌরাণিক ও এ্তিহাসিক 
নাটক আছে, আছে গীতিনাট্য এবং প্রহসন জাতীয় রচনা । তার প্রথম নাটক 
“পতিব্রতা” নামক নাট্যগীতি প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালে এবং শেষ নাটক 
প্বেনজীর বদরেমুনীর” ১৮৯৩ সালে । তখন পেশাদার রঙ্গমঞ্জের যুগ চলছে । 
তিনি নিজেও কিছুকাল একটি রঙ্গমঞ্চপরিচালনা করেন। তার বহু নাটকই 
সমকালীন পেশাদার রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন মিটিয়েছে। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 
“অনলে বিজলী”, “হরধন্থভঙ্গ” “য হবংশ ধ্বংস”, “তরণীসেন বধ”, *চন্দ্রহাস” 
“নরমেধ যজ্ঞ” প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এ-জাতীয় নাটকেই 
তিনি স্বচ্ছন্দ । মুল রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে রাজরুষ্ণ রায়ের ঘনিষ্ঠ পারচয় 
ছিল। তিনি সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারতের কাব্যান্ুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। 
পৌরাণিক নাটকগুলিতে তিনি কাশীরামদাস-কৃত্তিবাসের অস্থদরণ না করে 
সংস্কৃত মহাকাব্যের দ্বারস্থ হয়েছেন । কিন্তু সংস্কৃত মহাকাব্যোচিত উদ্দাম- 
গভীর রসের চর্চা কর! তার সাধ্যায়ত্ব ছিল না। তিনি কাহিনীমাত্র সেখান 
থেকে গ্রহণ করেছেন। অতঃপর মনোমোহন 'বস্থ প্রদশিত পথ ধরে তরল 
ভক্তিরস প্রচারে মেতে উঠেছেন । তার পৌরাণিক নাটকে যাত্রার প্রভাবও 
বেশ গভীর | সঙ্গীত বাহুল্য তার নাটঢাবলীর অন্ত তম লক্ষণ । 

এতিহ।সিক নাটক রূপে তিনি পরাজা নিক্রমাদিত্য” “মীরাবাঈ”,*বনবীর” 
প্রভৃতিকে পরিচিত করতে চেয়েছেন । প্রথমটি নেহাতই কিন্বদত্তীমূলক, 
দ্বিতীয়টি ভক্তিমূলনক ও সঙ্গীতপ্রধান। তৃতীয়ট কতকটু! ইতিহাঘাস্ তি 
আছে। তার প্রহসন ব! গীতিনাট্যগুলির মধ্যে কোন বিশিষ্ঠত৷ নেই । 

নাটকে তিনি ছন্দ-সংলাপ কোথাও কোথাও ব্যবহার করে আঙ্গিকগত 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা! চালিয়েছেন । অমিত্রাক্ষর ছন্দ, ভা! অমিত্রাক্ষর (বা তথা- 
রখিত গৈরিশছন্দ ) এবং পছ্ঘপংক্তিকগগ্ভ (বা ক্ষীণভাবে গদ্য কবিতার প্রাকৃ- 
রূপ) ব্যবহারে তিনি সাহসিকত। ও বিচিত্রতা-প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন । 

ইতিহাসের বিচার ॥ নাট্যকার হিসেবে তিনি যাত্রাধর্মী পুরাতন পন্থার 
প্রবক্তা । ইংরেজী প্রভাবের ধারাকে রুদ্ধ করে মধ্যযুগীয় ভক্তিরস ও যাত্রা- 
প্রাণতা প্রবর্তনে মনোমোহন বন্থর পূর্ব সাধনাকে তিনি উত্তরপুরুত্র গিরিশচন্্রের 
সঙ্গে যুক্ত করেছেন। বাংল! নাট্যসাহিত্যের এঁতিহাসিক নিয়তি তাকে 
পরিহার্য পুরাতনের সঙ্গে অলম সন্ধি করতে বাধ্য করেছে। রাজকুষণ সেই 
স্থত্রের অন্যতম মুখ্য গ্রন্থি । 


৮০ আধুনিক বাংলা সাহিত্যেক্ট ইতিহাস 


জ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫ ) 


পরিচয় ॥ জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার মাহ্য ছিলেন। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে তিনি নবজাগ্রত স্বাদেশিকতার একজন প্রধান 
পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাড়িয়িছিলেন। ব্বদেশী ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার 
সাধনায়ঃহিন্দুমেলার সংগঠনে এবং আদি“বাক্ষলমাজের অন্ত তম নেতারূপে তিনি 
সমকালীন তরুণদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন । 
বাংল! নাট্যসাহিত্যেও মুরোগীয় পদ্ধতির একজন প্রধান শি্ষীরূপে তার 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে । ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। 
নাটক, গল্প, কবিতা৷ এবং সাহিত্যতত্বের কিছু উৎকষ্ গ্রন্থ ফরাসী থেকে বাংল 
ভাষায় অগ্থবাদ করে জ্যোতিরিজ্রনাথ ফরাশী প্রভাবকে আমাদের সাহিত্যে 
আমস্্ণ জানিয়েছিলেন । সংস্কৃত এবং মারাস্টী ভাষার সম্পদেও বাংলাকে 
সমৃদ্ধ করবার চেষ্টা তিনি করেছিলেন । কোন বিশিষ্ট ধার! স্থ্টি করতে না! 
পারলেও এই প্রচে্ঠার মূল্য আছে। 

নাট্যগ্ন্থাবলী ॥ জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের প্রধান গ্রন্থ- 
গুলি প্রায় সবই বাংলায় ভাষান্তরিত করেছিলেন । তাছাড়া, অন্ান্ট অহ্নবাদ 
নাটকের মধ্যে সেকৃসপীয়রের “জুলিয়াস সিজার” এবং ফরাসীদেশের বিখ্যাত 
নাট্যকার মলিয়ের রচিত কৌতুক নাটকের বঙ্গান্ববাদ “হঠাৎ নবাব” এবং 
“দায়ে পড়ে দারগ্রহ* উল্লেখযোগ্য ॥ “পুনর্বসত্ত”, “বসন্ত-লীলা”, পধ্যান-ভঙ্গ” 
প্রভৃতি যে-সধ গীতিনাটিক তিনি লিখেছিলেন তার মুল্য বেশী নয়। তবে 
তার প্রথম প্রহসন “কিঞ্চিৎ জলযোগ” ( ১৮৭২ ) এবং “এমন কর্ম আর করৰ 
ন! “( বা অলীকবাবু ), “হিতে বিপরীত” প্রভৃতি কৌতুকরসা শ্রিত নাটিকাগুলি 
একদিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এদের মধ্যে নাট্যকার যে ত্বরুচিসম্মত 
শ্মিতহান্তের স্ষ্টি করেছেন তাতে ব্যঙ্গের জাল! ব1! আঘাতের তীব্রতা নেই, 
কিন্ত উপভোগ্যতা আছে। | 

জ্যোতিরিন্ত্রনাথের সবচেয়ে ভাল রচন1 ইতিহাসাশ্রিত নাটকগুলি। মধু- 
সনের কৃষ্ণকুমারী নাটকের পরে প্রকৃতপক্ষে এতিহামিক নাট্যধারা আর 
বিফাশলাভ করে নি। দীনবন্ধু প্রকৃত এতিহাসিক নাটক লিখতে ন! চাইলেও 
“নীলদর্পণ” তথ্যগত দিক থেকে না হলেও রসের দ্দিক থেকে এঁতিহামিক 
নাটকের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য । রাজকৃষ্ণ রায় ছ'একখানা নাটককে ইতি- 
হাসিক বলে চিহ্নিত করলেও সেগুলি এ নামের যোগ্য নয়। কোথাও 
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কি্বদত্তীমূলক কাহিনী, কোথাও ভক্তিরসাশ্রিত বিষয়বস্তু (যেমন “বিক্রমাদ্দিত্য* 
ও “মীরাবাঈ” নাটকে) এ্রতিহাসিক আখ্যাপত্র নিয়ে উপস্থিত .হয়েছে। 
সেদিক থেকে জ্যোতিরিন্ত্রনাথের ভূমিকার মূল্য আছে। মধুকুদ্নে যে- 
ধারার হ্বত্রপাত মাত্র লক্ষ্য করেছি তারই ৰিকাশ ঘটল জ্যোতিরিন্দ্রনাথে ॥ 
তার চারটি এতিহাসিক নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলু,_-১। ইংরেজী নাট্যসম্ত 
আঙ্গিক, ২। দেশাত্মবোধ, ৩। রোমান্টিক প্রণয়কাহিনী--এই তিনের সংযোগ । 
তিনি “পুরুবিক্রম” (১৮৭৪) রচন! করলেন সেকেন্দার এবং পুরুর যুদ্ধ- 
কাহিনীকে অবলম্বন করে। অবশ্য একটি রোমান্টিক প্রেমকাহিনী এ নাটকের 
ঘটনাকে গ্রন্থিবহুল এবং আবেগমথিত করে তুলেছে । প্লরোজিনী” (১৮৭৫ ) 
আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণের পটভূমিতে রচিত। মেবারবাসীর বীরত্ব- 
পূর্ণ সংগ্রাম, কিন্ত প্রধান মেবারী সেনাপতিদের প্রণয়কলহে দুর্বল হয়ে পড়ায় 
তাদের পরাজয়, মেবার রাজকন্া সরোজিনীর অগ্নিতে আত্ম-বিসর্জন এ নাটকে 
বিবৃত হয়েছে । পঅশ্রমতী”তে (১৮৭৯) প্রতাপ সিংহের কন্তা অশ্রমতী, শত্রু 
মানসিংহঃ ভ্রাতা শক্তিসিংহঃ মোগলসত্তরট স্লিম প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে 
রাষ্ট্রন্বন্, দেশপ্রেম এবং প্রণয়-সংঘাত বেশ তীব্র, ঘনপিনদ্ধ ও জটিল আকারে 
দেখ! দিয়েছে । *ক্বপ্রময়ী”৮ নাটকে বাংলাদেশের শোভাসিংহের এঁতিহাসিক 
বিদ্রোহের কাহিনী থাকলেও কাল্পনিক প্রণয়কথাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। 
জ্যোতিরিন্্রনাথের অনেক নাটক-প্রহসনই সাধারণ রঙ্গমঞ্জে অভিনীত হয়েছিল । 
ইতিহাসে বিশিষ্ট ভূমিকা ॥ মধুস্থদন সচেতনভাবে এবং কিছুটা! সাফল্যের 
সঙ্গে তার নাটক-প্রহসনে ইংরেজী ধারার অন্গসরণ করেছিলেন দীনবদ্ধুতে 
সেই ধার! অনেকটা বহমান ছিল। বাংল। সাহিত্যের অন্তান্য ধারার ন্যায় 
এই পথেই বাংল! নাটকেরও মুক্তি আসত। কিপ্ত মনোমোহন বস্থ-রাজকুষ 
রায়-গিরিশটন্দ্রের চেষ্টায় বাংল! নাটক মুক্তির প্রকৃত পথ থেকে ভ্রু হল। 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ইংরেজী নাট্যকলার অনেকটা সফল অন্সরণের মধ্য 
দিয়ে যাত্রাওয়ালাদের বিপরীত কোটির আদর্শকেই বড় করে তুলেছিলেন 
তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী এবং জনচিত্তে অনেক বেশী প্রভাববিস্তারকারী 
গিরিশচন্দ্রের সাধনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ধার! ভরত আবুত হয়ে গেল। 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ ( ১৮৪৪-১৯১১ ) 


পরিচয় ॥ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঃল1 দেশে যে নাট্য-আন্দোলন 
“দখা! দিষছিল নানা কাবাণ গিরিশচন্ত্রকে তার শার্ষে স্বান দেওয়া হয়ে 


৮২. আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


থাকে। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে দীর্থকাল ধরে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন! 
অজজ্র নাটকের পরিচালক, রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষ, নটনটীদের অভিনয়-শিক্ষক এবং 
প্রধান ভূমিকাভিনেতা হিসেবে তিনি সমকালে বাংলাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়ত! 
লাভ করেছিলেন । সেই জনপ্রিয়তার ঢেউ একাল পর্যস্ত এসে পৌছেছে। 
ংল! নাট্য-আন্দোলনের প্রধান পুরুষ হিসেবে ভার এ-ভূমিকা অস্বীকৃত 
হবার নয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তার নাটক-রচনার প্রতিভা । গিরিশ- 
চন্দ্রের নাটকের এঁতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য বিচার করতে গিয়ে 
নাট্যান্দোলনের অপরাপর বিভাগে তার বিশিষ্ট অবদানের কথা ভূলে যাওয়! 
সহজ নয়। কিন্ত এ-বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পন্থার আশ্রয় নেওয়াই কর্তব্য | বাংলা 
রজ্গমঞ্চের ও অভিনয়কলার বিকাশে গিরিশচন্দ্রের গৌরবময় ভূমিকার কথা 
মেনে নিয়েও বলব তার নাটকের মূল্য নির্ণয়ে অন্ত সব কিছু নিরপেক্ষভাবেই 
অগ্রসর হতে হবে! 
গিরিশচন্দ্র রঙগমঞ্চের প্রয়োজন মেটাবার জন্যই বাংল] উপন্তাস ও আখ্যান- 
কাব্যের নাট্যব্ূপ দিতে শুরু করলেন । সেই সব নাট্যরূপও পুরানে! হয়ে 
যাওয়ায় তাকে স্বয়ং নাট্যরচনায় হাত দিতে হল। তিনি প্রত্যক্ষভাবে রঙ- 
মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তার নাটক রচনার প্রেরণাও এসেছিল মঞ্চগামী জন- 
সাধারণের মনোরঞ্জম করবার জগ্ভ। জনমনোরঞ্জনবাসনা কদাচিৎ উচ্চ 
শিল্পকর্মের জন্ম দিতে পারে । ইতিহাসে সমকালীন জনপ্রিয়তা ও শিল্পোৎ- 
কর্ষের সমন্বয় খুব অল্পই ঘটেছে । গিরিশচন্দ্রকে জনমনোরঞ্জনের পিছনে 
ছুটতে হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ নাটক এবং নানা জাতের ক্ষুত্র নাটক মিলিয়ে প্রায় 
একশত খানা বই তিনি লিখেছিলেন। নিত্য নূতন নাটকের যোগান দিয়ে 
রঙ্গমঞ্চের জঠর তাকে পূর্ণ করতে হয়েছে। এই পরিবেশের কথা মনে রেখে 
গিরিশচন্দ্র নাটকের বিচার কর? কর্তব্য। ্ 
সাহিত্যিক উৎকর্ষের বিচারে গিরিশচন্দ্রকে সচরাচর যতট! প্রশংসা করা 
হয়ে থাকে তার 'অল্লাংশও করা চলে না। কিন্ত বাংল! মঞ্চান্থগ নাটকের 
ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার উদ্তব ঘটে নি। এবং বাঙালী নাট্যকারদের 
মধ্যে তিনি কিছুটা বিশিষ্টতা নিশ্চয়ই দাবি করতে পারেন। 
গিরিশচন্দ্রের মন ও ইতিহাসের বিচার ॥ বাংল! নাট্যসাহিত্যের 
অগ্রগতির ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের দান বিচারের অপেক্ষা রাখে । বাংলা 
রাজনষ্ধের ছোট বড় বহু নাট্যক'রের 'উপর তিনি ভকুতয় প্রভাব বিস্তার করে- 
এদিলেদ 4. কাটের, রুচি বিয়ণেজ, কায. তয়িকা 'প্রকাজাজাতে অরাচেজার মঙ | 
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কিন্ত মধুস্দনের পূর্ব থেকে ইংরেজী নাট্যধারার অস্থুপরণে বাংলা নাটক গড়ে 
তুলবার যে আশ! প্রকাশ পেয়েছে এবং মধুহদনের হাতে যা নিশ্চিন্ত প্রতিষ্ঠা 
পেয়েছে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে ধারাকে সাধ্যমত এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন,গিরিশ- 
চক্র তার সঙ্গে আপন মানসসামীপ্য অঙ্থভব করেন নি। যেযাত্রার ধারা 
বাংল! নাটকের জন্মকাল থেকেই পরিত্যজ্য বলে ঘোষিত হয়েছিল সেই ধারাই 
মনোমোহন বস্থ-রাজকৃষ্ণ রায়ের চেষ্টায় নাট্যক্ষেত্রে স্বানলাভ করল। গিরিশ- 
চন্্র জাতীয় এতিহোর নামে এই ধারাটিকে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু তিনি 
জনসাধারণের চাহিদ] বুঝতেন। মুরোপীয় নাটকের বহিরঙ্গে প্রবৃত্তির যে 
সংঘর্ষ, ঘটনা-সংঘাতের. যে তীব্রতা নাট্যচমৎকারিত্বের স্ষ্টি করে তা মহজেই 
জন-মনকে আকর্ষণ করতে পারে এ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। যাত্রারীতির 
সঙ্গীতবাহুল্য এবং জীবনসংঘাতের স্বানে তরল রসের সাধনা আর অপরদিকে 
ইংরেজী নাটকের বহিরঙ্গের ঘটনাসংঘাত-- এদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সমন্বয় 
স্থষ্টি করার সুযোগ কম। কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাই করার চেষ্টা করেছেন। 
ইংরেজী নাটকের প্রাণকেন্দ্রে জীবন ও ভাগ্যের যে চিত্র প্রকাশিত তাকে 
আয়ত্ত করতে তিনি চান নি। দ্বিতীয়ত, গিরিশচন্দ্র সর্বদ1! উনবিংশ শতাব্দীর 
নব্যমানবচেতনাকে গ্রহণ করতে পারেন নি। মধ্যযুগের ভক্তিবাদে তার চিত্ত 
পূর্ণ ছিল। এই কারণেই সমাজসংস্কার আন্দোলনগুলির প্রতি তার বিরূপতার 
শেষ ছিল না। তৃতীয়ত, গিরিশচন্দ্রকে হিন্দু রিভাইভ্যালিষ্টর্ূপে অভিহিত 
করা হয়। এই আখ্যা খুব অসঙ্গতও নয় $ কিন্তু বহ্কিম-বিবেকানন্দ যেখানে 
প্রাচীন হিন্দু-আদর্শকে নব্যমানববাদী ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সমহিত করতে 
চেয়েছিলেন, যুক্তিবাদকে আশ্রয় করে ভক্তি, কর্ম ও জ্ঞানমার্গের মিলন সাধনায় 
ব্রতী হয়েছিলেন, গিরিশচন্দ্র সেখানে অলোৌকিকতা, অন্ধ ভক্তির উচ্ছ্বাস 
প্রভৃতিকেই, প্রধান করে তুলেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য হওয়া সত্বেও 
বিবেকানন্দের উদারতা তার ছিল নাঃ ছিল ন! তার প্রজ্ঞাদৃষ্টি। 

তবে একথ। ঠিক এতিহাসিক নাটকে গিরিশচন্ত্র অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ ভাবে 
'হলেও কালোপযোগী স্বাদেশিকতার মন্ত্র প্রচার করেছেন। সামাজিক নাটকের 
ক্ষেত্রেও সমকালীন সমাজচিত্র অস্কনে তিনি পূর্ববর্তী উন্নত প্রহসনের এঁদ্ভিহকে 
নিয়ে অগ্রনর হয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে তার ক্রুটি-বিচ্যুতি নটটক্ষীয় উৎকর্ষের 
দিক থেকে হানিকর হলেও বাংল! নাটকের ইতিহাসে সাধারণভাবে কোন 
অতীতমুখী ধারা স্থঙ্টি করে নি! 

নাট্যগ্রন্থাবলী ॥ গিরিশচন্দ্র স্থাবীনভাবে প্রথম লিখলেন কয়েক 
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গীতিনাট্য ; আগমনী” (১৮৭৭), “অকালবোধন”, “দোললীল1%, “মোহিনী 
প্রতিমা” প্রভৃতি । এই নার্টকগুলি একেবারেই বৈশিষ্ট্যহীন। 

গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকের জঙ্তই সবচেয়ে বেশী খ্যাতিলাভ করেন। 
তার প্রতিভার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি এই ধরনের নাটকে সর্বাধিক প্রকাশ পেয়েছে । 
এই নাটকগুলি সংখ্যায়ও সবচেয়ে বেশী এবং সমকালে ও পরবর্তী নাট্যধারায় 
তথা জনমানসে প্রভাব বিস্তারের দিক থেকেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ । “রাবণ বধ”, 
“সীতার বনবাস”, “অভিমস্থ্য বধ”, “সীতার বিবাহ”, প্ৰজবিহার”, “রামের 
বনবাস”১ “শীতাহরণ”, “পাণ্ডবের অজ্ঞাতবান”, পদক্ষযজ্ত”, “প্রব-চরিত্র” 
“নল-দময়স্তী”, কমলে কামিনী”, প্বৃষকেতু”, “শ্রীবৎস-চিত্তা৮, প্প্রহলাদ- 
চরিত্র”, “প্রভাসযজ্ঞ”, “মহাপুজা৮, “জনা” “পাগ্ডবগৌরব*্, “মণিহরণ”, 
“ননদদুলাল” “হরগোৌরী” প্রভৃতি পুরাণাশ্রিত নাটক ছাড়া এতিহাসিক ও 
আধা-এঁতিহাসিক ব্যক্তিদের নিয়ে লেখা ধর্মমূলক নাটকগুলিকেও এই শ্রেণী- 
ভুক্ত করাই সঙ্গত। “চৈতন্থলীলা”, “নিমাই সন্ন্যাস”, “বিন্বমঙ্গল”, *পুর্ণচন্্র”ঃ 
“নসীরাম” “কালাপাহাড়*। , “শঙ্করাচার্য” প্রভৃতি নাটককে নিংসংশয়ে এই 
শ্রেণীভূক্ত করা চলে। এই নাটকগুলির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হল-- 
এক । ধর্ম বোধ ও নীতিবাদের প্রচার। “চৈতন্লীল1” থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের 
আদর্শও তার নাটকে প্রতিফলিত হতে থাকে । তরল ভক্তির এবং মধ্য- 
যুগীয় দ্েববাদে ত্বগভীর বিশ্বাস এই নাটকগুলিতে ধর! পড়েছে । ছুই । 
অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রাচুর্য নাটকগুলিকে ঘটনাগত চমৎকারিত্ব দান 
করেছে। তিন? যাত্রাধর্মী সংগীতপ্রাচূর্য এবং “চরিত্রবিচ্যুত রগস্হজন 
চলেছে । তার সঙ্গে যুরোপীয় নাটকের আদর্শে ঘটনামংঘাতকে যুক্ত করার 
চেষ্ট। করেছেন নাট্যকার | চার | বিবেক, দয়া স্নেহ, মোহ প্রভৃতিকে ব্যক্তিরূপ 
দিয়ে উপস্থিত করেছেন গিরিশচন্দত্র। পাঁচ। সংস্কৃত নাটকের বিদূষক 
গিরিশচন্ত্রের হাতে একেবারে নবরূপে দেখা দিয়েছে। সরল কথার লঘু 
কৌতুকের মধ্য দিয়ে তিনি গভীর ধর্মের তত্তোপদেশ দিয়েছেন । যুগপৎ 
হাম্তরস ও ভক্তিরস স্থষ্টিতে এই চরিত্রগুলি এক ধরনের সার্থকতা পেয়েছে । 
এদেয় কল্পনার পিছনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব থাকা স্বাভাবিক । 

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে "পাগ্ডবগৌরবৰ” এবং “জনা”ই 
প্রধান। ভক্তপাধকদের জীবনী বিষয়ক নাটকের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে 
হয় “বিন্বম্গল” এবং “বুদ্ধদেরচরিতে”্র | পাগুবগৌরবের বিষয়ের মধ্যে 
ক্লজিজরত.আছও... আশি, পাঁলালেব, কর্বো পাঞারর)] জগরান কাঞ্খর জজ 
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হয়েও তার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন । কাহিনী-কল্পনায় নাট্যদ্বন্দের সুযোগ 
ছিল ; ভীমচরিত্রে ছিল অন্তপ্বন্দ্ের সম্ভাবনাও । কিন্তু ভক্তিভাবনার আধিক্যে 
শেষরক্ষা হয় নি। বুদ্ধদেবচরিত সম্পূর্ণ দেবকাহিনীতে পরিণত হয়েছে। 
জনা-চরিত্রে মধুস্দনের প্রভাব আছে। কিন্তু অতিনাটকীয়ত। এবং অর্থহীন 
উচ্ছাস-আধিক্য তার স্বাভাবিক মানবত্ব বিনষ্ট করেছে । ফ্রাজেডি-রচনার 
সম্ভাবনা ভক্তিচেতনার দ্বার! লুপ্ত হয়েছে ।, বিল্বমঙ্গল বিশেষ কোন প্রত্যাশা! 
নিয়ে আসে না। প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্তিতে উত্তরণের সহজ ভক্তিরসাত্মক কাহিনী 
হিসেবে এটি মোটামুটি উপভোগ্য । 

এতিহাসিক নাটকরূপে “সিরাজদ্দৌল।”, মীরকা শিম”, “ছত্রপতি শিবাজী” 
ও *“অশোকে"র নাম করা উচিত। অশোকে অবশ্য ধর্মভাবের ও অলৌকিকতার 
আধিক্য আছে। অপরগুলিতে ইতিহাসের সম্পূর্ণ না হলেও কিছুট। অনুস্থতি 
ঘটেছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসেবে এই নাটকগুলিতে স্বাদেশিক- 
চেতনার প্রকাশ আছে। সিরাজদ্বৌলা-চরিত্রে কর্মপ্রবণতা ও ভাবনা- 
ধিক্যের 4০001] 200. 5010051019126102) মধ্যে ঘ্ন্দ্র স্ষ্টির সামান্য চেষ্টা 
আছে। করিমচাচার চরিত্রে কালগত অনৌচিত্য দোষ আছেঃ অন্যথায় 
এটি কিছু মফল হতে পারত । শেব পর্যন্ত স্বলভ করুণ রসে নাটকের ট্রাজিক 
সম্ভাবন৷ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। 

গিরিশচন্দ্র অবশ্য সবচেয়ে বেশী ব্যর্থতা দেখিয়েছেন প্রহসনরচনায় | 
“সভ্যতার পাণ্ড৮৮বেলিক বাজার”, পর্পাচ কনে” প্রভৃতি রচন! ক্ুচিহীন এবং 
রসহীন। আসলে গম্ভীর সুরের চর্চায়-ই নাট্যকারের প্রবণতা? আদর্শবাদ, 
ভক্তিরস, নীতিকথাঁর রাজ্যে তার সহজ বিহার । 

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলিতে সমকালীন কলকাতার মধ্যবিত্ত 
জীবনের ছবি ধরা পড়েছে । “প্রফুল্ল” (১৮৮৯), “হারানিধি”ঃ “বলিদান”, 
“শাস্তি কি শান্তি” প্রভৃতি নাটকগুলিকে সমাজচিত্র ব্ূপে গ্রহণ কর! চলে; 
তবে বিশিষ্ট কোন সামাজিক সমন্ত। এর মধ্যে প্রতিফলিত নয়। রোমাঞ্চকর 
"ঘটনার সমাবেশচেষ্টা এ ধরনের নাটকে লক্ষণীয় । খুন-জখম, মাতলামী, 
মামলা-মোকদ্দমা, জাল-জুয়াটুরির দ্বার! ঘটনাসংঘাত রচনার চেষ্টা আছেে। এই 
নাটকগুলিতে গিরিশচন্দ্র নানাবিধ নীতি-উপদেশ দান করতে চেয়েছেন। 
চরিত্রকল্পনায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্রয অপেক্ষা! 'ভাল কিম্বা মন্দ' এইরূপ সহজ শ্রেণীগত 
পরিচয়কেই গুরুত্ব দিয়েছেন। ট্রাজেডি-রচনার চেষ্টা তাই পরিণত হয়েছে 
মেলোড্রামায়। এই সব নাটকের মধ্যে “প্রফুল্প”ই শ্রেষ্ঠ। অপরগুলিতে 
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কোন না কোন দিক থেকে প্রফুল্লরই অনুসরণের চেষ্টা আছে। প্রফুল্ল 
অবশ্য ট্রাজেডি হিসেবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। নায়ক যোগেশের চরিত্র-কক্পনার ব্যর্থত! 
এবং সমগ্র নাটকীয় পরিকল্পনাই এর জন্য দ্ায়ী। একদল যন্ত্রের ন্যায় 
অত্যাচার করেছে; অপরদল অত্যাচারিত হয়েছে-_এরপ ঘটনা-বিবরণ 
ট্রাজেডিস্থ্িতে ব্যর্থ হতে বাধ্য | তবে সমকালীন নীচুতলার কলকাতার মাহুষ 
খুবই প্রাণবন্ত হয়ে ফুটেছে এই. নাটকে । জগমণি-কাঙালীচরণের মত 
মৃন্তিমান শয়তান, ভজহরির মত বিবেকবান জুয়াচোর, মদনের মত বাউগুলে 
পাগল তাদের মুখের ভাষাপহ এই নাটকে রূপ পেয়েছে। এই জাতীয় 
চরিত্রাঙ্কনে গিরিশচন্দ্রের অনস্বীকার্য পারদশিতাঁছিল। এইদিকে অধিক চর্চা 
করলে তিনি নাট্যকার হিসেবে আরও বেশী সাফল্য লাভ করতে পারতেন । 


অমৃতলাল বস্তু (১৮৫৩--১৯২৯) 


পরিচয় ॥ অমৃতলাল' বস অভিনেতা এবং নাট্যপরিচালক হিসেবে দীর্ঘ- 
কাল পেশাদার রঙ্গালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ঠ ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের প্রত্যক্ষ 
সংস্পর্শেও তিনি বহুকাল কাটিয়েছেন। নাট্যকার বূপেও তিনি বিশিতার 
দাবি করতে পারেন । নিজের প্রবণতা! সম্বন্ধে আরও সচেতন হলে তিনি 
বিভিন্ন ধরনের নাট্যরচনায় আপনাকে নিয়োজিত করতেন না। তার নাটকীয় 
প্রতিভা ছিল প্রহলনকারের। রঙ্গ-ব্যঙগ-কৌতুকস্ষ্টিতেই তার শিল্পী-মন 
সবচেয়ে বেশী সাড়৷ দিত, কারণ তার শিল্পী-দৃষ্টি জীবনের বা দিকের উপরেই 
লক্ষ্য স্থির রেখেছিল। গুরুর প্রভাবও তার উপরে বড় বর্তায় নি। কারণ 
গিরিশচন্দ্র মুখ্যত গভ্ীরগভীর ও ভাবাকুল দৃষ্টিতে জীবনকে বুঝতে চেয়েছেন । 
তার প্রহসনজাতীয় রচনা! ছিল একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। তাই সেই এ্তিহ 
নিয়ে অমৃতলাল যাত্রা! শুরু করেন নি। 
নাট্যগ্রন্থাবলী ॥ অমৃতলাল প্রহপন ছাড়! গম্ভীর ভাব ও গভীর জীবন 
রসকে যেখানেই নাট্যভাত করতে গিয়েছেন সেখানেই নিফরুণ ব্যর্থতা তাকে 
বহন করতে হয়েছে । উদাহরণ স্বরূপ “হীরকূর্ণ”, “তরুবালা” “হরিশ্চন্তর”, 
"্বিমাতা ব1 বিজয়বসন্ত” প্রভৃতি নাটকের নামোল্লেখ কর] যেতে পারে। 
এদের চরিত্রচিত্রণে যেমন প্রাণরসের অভাব তেমনি কৃত্রিমতায় পূর্ণ এদের 
ংলাপ। যে ছু*খানা গীতিনাট্য তিনি লিখেছিলেন তার! একেবারেই 
অকিঞ্চিংকর । | 
জিনি প্থাসদখল*্, *নবায়ীবন৮ নামে দ'খান। পর্ণাজ কামডী লিখেছিলেন |. 


নখজাগৃতির স্ভিউলান ৮৭ 


কিন্ত এখানেও প্রহসন-লক্ষণের বাড়াবাড়ি চোখে পড়বে । কোন গভীর জীবন- 
সমন্ত| কিংবা! রোমান্টিক মাধূর্য এদের মধ্যে দেখা.যায় না। গভীরতা, গাভীর্য 
এবং মাধূর্ষের রাজ্যে অমৃতলাল কখনই প্রবেশ করতে চান নি, ঘটনাচক্রে 
কখনে! প্রবেশ করতে হলেও তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন নি। 

আদলে জীবনের লঘু অনঙ্গতির প্রতিই তিনি বাঁক্র কটাক্ষপাত করেছেন। 
বিশেষ করে সমাজ-পরিবর্তনের পটভূমিতে নূতন ওঁ পুরাতনের দ্বন্দে যে তরঙ্গ 
উঠেছিল তার মধ্যকার আতিশয্যদু্ট, বিপর্যস্ত, সহজ বুদ্ধি ও যুক্তিতে পরিহার্ষ 
অংশের উপরেই বিদ্রপের আঘাতে তিনি হাস্তের স্থষ্টি করতে চেয়েছেন। তার 
রচিত চরিত্রগুলি তাই শ্রেণীবিশেষের ক্যারিকেচারে পরিণত হয়েছে । ব্যঙ্গাত্মক 
অতিরঞ্জন তার প্রহসনের পাত্রপাত্রীদের ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্যকে আবৃত করেছে, 
শ্রেণীবিশেষের প্রতি বিদ্বিষ্ট মনোভাব তাদের স্বাভাবিকতাকে বিন করেছে। 
সিচুয়েসন স্ষ্টির বিশিষ্টতায় তার নাটকে হাম্তরস উদ্বেল হয় নি, বাচন- 
ভঙ্গিতে 0005 6 ইত্যাদির ব্যবহার থাকলেও তা-ই প্রধান হয়ে ওঠে নি। 
হান্তের অন্তরালবতত। বেদনা আবিষ্ষীরে দীনবন্ধুর মত অস্তৃ্টি তার ছিল ন1। 
রঙ্গাত্মক নাট্যমুহূর্ত স্থষ্টি এবং ব্যঙ্গাত্বক অতিরঞ্জন সত্তেও ব্যক্তিচরিত্রে পূর্ণতা 
দানে মধুক্দনস্থলভ সামর্থ্য তার ছিল না। মধুস্থদনের অতিরঞ্জন বাস্তবের 
এত নিকটবর্তী যে তাদের মাঝখানের সীমারেখাটি স্প্ করে টান! সম্ভব নয়। 
অমৃতলালের অতিরঞ্জন বাস্তবতা-স্বাভাবিকতাকে সমূলে অস্বীকার করেছে। 
কোথাও কোথাও এই অতিরঞ্জন উত্তটের স্তরে গিয়ে পৌছেছে । অমৃতলালের 
অতিরঞ্জন এবং উদ্ভটত্ব উভয়ের মূলেই তীক্ষ সমাজব্ব্যঙ্গ, সক্রিয়। স্ত্রীশিক্ষা 
বিস্তার এবং তার ফলে নারীর স্বাতস্ত্র্ের সম্ভাবনা, বিধবাবিবাহ, ব্রাহ্মধর্মের 
প্রতিষ্ঠা ও হিন্দুধর্মের সংস্কার, জাতিভেদ প্রথার বিলোপ প্রভৃতি সামাজিক 
অগ্রগতিমূলক প্রতিটি কর্ম অমৃতলালের “বাবু, “বৌমা”, “বিবাহ বিভ্রাট”, 
“তাজ্জব ব্যাপার”, “একাকার” প্রভৃতি প্রহসনে ব্যঙ্গাত্রক ধিকার লাভ 
করেছে। অমৃতলাল বসুর দৃষ্টিভঙ্গি প্রগতিবিরোধী ছিল, তবে রুচির বিকার 
'বা অশ্লীলতা! তার প্রহসনে বড় দেখা যায় না। অবশ্য “চাটুয্যেবাড়,য্যে” 
কিংবা “তিলতর্গণেশ্র সাফল্য অধিকতর | প্রথমটিতে ব্যক্তি-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য 
এবং নাট্যমুহূর্ত স্প্টির কৌশল হাম্তরসের কারণ হয়েছে । দ্বিতীয়টিতে সম- 
কালীন পেশাদার রঙ্গমঞ্চের উদ্ভট অতিরঞ্জন রঙ্গরস উদ্দাম করে তুলেছে। 

প্রগতিবিরোধিতায় আচ্ছন্ন না হলে প্রহসনের ধারায় অমৃতলাল বন্থু কিছু 
উন্নততর দ্রান রেখে যেতে পারতেন । 


৮৮ আধুনিক.বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩--১৯১৩) 


পরিচয় ॥ মুরোপভ্রমণের অভিজ্ঞতা, যুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
এবং স্বভাবজ কবিত্বের অধিকার নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বাংল! দেশের নাট্য 
জগতে আবিভূত হয়েছিল্পোন। রঙ্গমঞ্চের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন তিনি ছিলেন ন]। 
গিরিশচন্দ্রের নায়কত্ব মেনে নিয়ে ত্বিনি নাট্যসাহিত্যের প্রাঙ্গণে প্রবেশ 
করেন নি । তিনি মুরোগীয় নাটকের পথ অন্থসরণ করতে চেয়েছিলেন। 
পুরাণের ভক্তিতরল রাজ্য থেকে বাংল! রঙ্গমঞ্চকে তিনি উদ্ধার করেছিলেন। 
গিরিশচন্ত্রের প্রভাব থেকে মুক্ত করে বাংলা নাটককে নূতন পথে চালিত 
করবার বাসন! সম্ভবত তার ছিল। কিন্ত গীতিধর্মের অতিরিক্ত প্রভাব 
নাটকের ইতিহাসে তার ভুমিকাকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশিত গুরুত্ব দান 
করে নি। 

নাট্যগ্রন্থাবলী ॥ দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির গান রচনায় বিশেষ দক্ষতা দেখিয়ে- 
ছিলেন । এই গানের স্থত্রেই পরে তিনি নাটকের জগতে প্রবেশ করলেন। তার 
নিজের ভাষায় “প্রথমতঃ প্রহধনগুলির অভিনয় দেখিয়া সেগুলির স্বাভাবিক- 
তায় ও সৌন্দর্যে মোহিত হইতাম বটে,কিস্ত সেগুলির অশ্লীলত1ও কুরুচি দেখিয়! 
ব্যথিত হই | এ সময়ে “কন্ধি অবত:র” একখানি প্রহসন গছোযেপছে রচনা 
করিয়! ছাপাই। পরে আমার পুর্বরচিত কতকগুলি হাসির গান একত্রে গাথিয়! 
“বিরহ” নাটক রচন। করি 1-*"তৎপরে উক্তরূপে 'ত্র্যহস্পর্শ” রচনা করি এবং 
উহাও ষ্টারে. অভিনীত হয়। পরে প্রায়শ্চিত্ত” রচনা! করি এবং সেখানি 
ক্লাসিকে অভিনীত হয়।” প্রহ্সন রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল আদৌ সাফল্য অর্জন 
করেন নি। এদের মধ্যেকার হাসির গানগুলি অবশ্য খুবই উপভোগ্য । 

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রচলিত নাট্যধারাকে প্রবল আঘাত দিলেন পুরাণাশ্রিত 
নাটক রচনা করতে বসে। মনোমোহন বস্থুর পূর্ব পর্যন্ত পুরাণ-কাহিনী 
অবলম্বনে নাটকরচনা করতে গিয়ে নাট্যকারের। পুরাণকে সোজান্থজি অহৃসরণ 
করতে চেয়েছেন। রোমান্টিক কমেডি লেখাই ছিল মধুস্ুদনসহ তাদের 
সকলেরু উদ্দেশ্য । মনোমোহন এবং পরে রাজকুষ্জ পৌরাণিক নাটকে তরল 
ভক্তিরস; যাত্রাস্থবলভ আঙ্গিক এবং গীতিবাছুল্য আমদানি করলেন। গিরিশ- 
চন্দ্রও ধর্মকথা প্রচারের বাহনরূপে পৌরাণিক নাটককে গ্রহণ করলেন । তবে 
যাত্রাস্থবলভ পদ্ধতির সঙ্গে ইংরেজী নাটকসুলভ ঘটনার ঘনঘটার সম্পর্ক বিধানে 
তিনি তৎপর হলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরাণিক নাটকে আধুনিক মনোভাৰ 


নবজধগৃতির স্ষ্টিউল্লাস্‌ (৮৯ 


নিয়ে আসতে চাইলেন । তার “সীতা” এবং “পাষাণী” কাব্যনাট্য জাতীয় রচনা, 
“ভীম্ম” অবশ্য পূর্ণাঙ্গ নাটক। এদের কোথাও যাত্রারীতির কিছুমাত্র অহ্ুপরণ 
নেই, ভক্তিরসের স্পর্শ মাত্র নেই, অলৌকিক ঘটনার আধুনিক যুক্তিগ্রাহ 
ব্যাখ্য! দেওয়ার চেষ্টা আছে। সীত! নাটকে তিনি সীতার চরিত্রে আধুনিক 
রোমান্টিক প্রক্কতিগ্রীতি, রামচরিত্রে কর্তব্যনিষ্টা ও প্রেম-চেতনার দ্বন্দ এবং 
বশিষ্ঠের ব্রান্গণ্যকুসংস্কার ও শূদ্রের অগ্নিকারবোধের সংঘাতের চিত্র একেছেন। 
পাষাণী নাটকে অহল্যার চরিত্রস্থলনে একালীন অবৈধ প্রণয়ের পশ্চাতের 
মনস্তত্বের সন্ধান তিনি করেছেন। ভীম্ম নাটকে নায়কের কর্তব্যরক্ষা ও 
চিরকৌমার্ষের প্রতিশ্রুতি পালনের সঙ্গে দন্দব বেঁধেছে সহজ মানুষের প্রণয়াকুতির। 
নাট্যুরচনা হিসেবে নানা ধরনের শিথিলতা, অতিমাত্রায় কবিত্ব, ঘটনা! ও 
আবেগের অসামঞ্তস্ত এদের সম্পূর্ণ সার্ক করে তোলে নি। কিন্ত পুরাণা- 
শ্রিত নাটকে যে নব্যধার] প্রবর্তনের সাধনা তিনি করেছিলেন তার 
এতিহাসিক মুল্য আছে । পরবর্তী নাট্যকারের! শিষ্ঠার মঙ্গে এর অস্থসরণ 
করলে পুরাণাশ্রিত নাটক একালে একেবারে নুপ্ত হত না, আধুণিক চিন্তার 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে রসান্বাদের বৈচিত্র্য সাধনে সমর্থ হত। 

দ্বিজেন্দ্রলাল “পরপারে”, “বঙ্গনারী” প্রভৃতি যে ছু-একখানি সামাজিক 
নাটক রচনা করেছিলেন তা যথেষ্ট নাট্যোৎ্কর্ধ লাভ করে নি। দ্বিজেন্দ্রলাল 
পৌরাণিক এবং এ্তিহাসিক নাটকে আধুনিক জীবনসমস্তার সন্ধান করেছেন, 
কিন্ত প্রাহসন ব| সামাজিক নাটকে ধফল হন নি। মম্তভবত জীবনের ঘটনা- 
মূলক, প্রবৃত্তিসংক্ষুব্ধ ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার প্রতি দ্বিজেন্্রলালের স্বাভাবিক 
আকর্ষণ ছিল। সমকালীন সামাজিক জীবনের স্তিমিতআবেগ প্রাত্যহিকতা 
তার মনকে জাগাতে পারে নি। 

এঁতিহাসিক মূল্যে এবং নাটকীয় উৎকর্ষে দ্বিজেন্্রলালের শ্রেষ্ঠ কীতি 
এরতিহাসিক নাটকগুলি। হিন্দুযুগ অবলম্বনে “চন্দ্র” লিখলেও আসলে 
তার আকর্ষণ ছিল মুঘল ও রাজপুত যুগের প্রতি। অবশ্য এই নাটকের 
'চাণক্য চরিত্র তার একটি অমর স্থ্ি। তার “তারাবাঈ”, প্প্রতাপনিংহ”, 
“দুর্গাদাল”১ “মেবার পতন*৮ ১৯০৩ থেকে ১৯০৮ এর মধ্যে রচিত। 
এ নাটকগুলিতে তিনি রাজপুত-ইতিহাসের কাহিনী বিবুতি করেছেন। 
অবশ্য রাজপুত ও মুসলমান সত্টদের সংঘর্ষই এই নাটকগুলির 
বিষয়বস্তু । এই নাটকগুলিতে ইতিহাসের সত্যত৷ প্রায়ই রক্ষিত হয়েছে। 
অবশ্য আদর্শবাদের প্রভাব কল্পনাকে হর্টথষ্ট প্রশ্রয় দিয়েছে। কিন্ত 
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নাটকের জন্ প্রথম প্রয়োজন যে পূর্ণাঙ্গ মানবিক কাহিনীর তার গঠন 
এগুলিতে বাধ! প্রাপ্ত হয়েছে । উনবিংশ-বিংশ শতকের জাতীয়তাবাদ 
(বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাবজাত ) এইসব নাটকের প্রধান 
স্বর। অবশ্য “মেবার পতনে” তিনি জাতীয়তাবাদের উপরেও মানবমৈত্রীর 
আদর্শকে স্থাপিত করেছেন । চরিক্রচিত্রণ, দ্ন্দমূলক কাহিনীনির্লিতি প্রভৃতির 
দিকে এ নাটকগুলি যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করে নি। মুঘলজীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 
“হুরজাহান৮ (১৯০৮) এবং “সাজাহান” ৫১৯০৯) নাটকে । ভ্রাতৃদবন্, 
সিংহাপন নিয়ে তীব্র হানাহানি কামনাবাসনার ফেনিল সংঘাত, ঈর্ষা, 
সৌন্দর্য-মদিরতা, বিলাস-বিভ্রম ও জালাময়ী মনোভাব এই নাটকদয়ের 
কাহিনীতিত্বি রচনা করেছে । এখানে স্বাদেশিকতার মন্ত্র উচ্চারিত হয় নি। 
মুঘলযুগের এশখবর্য ও রক্তাক্ত লোভের সংঘাতময় পটভূমিকায় প্রবৃত্তিঘন 
মানবের ব্যক্তিচরিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে । হুরজাহানের চরিত্রে হদয়হীন 
সৌন্দর্যের অগ্নিদাহ একটি মানবীর জীবন ও ভাগ্যকে ঘিরে যে জাল বুনেছে 
তার ট্রাজিক ফলশ্রুতি অঙ্কনে দ্বিজেন্দ্রলাল ছুর্লভ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন । সাজাহান 
নাটকে সাজাহান চরিত্রে বিচারহীন পিতৃত্ব ও সম্াটত্বের মধ্যে তীব্র 
অন্তদ্বন্দের চিত্র তিনি একেছেন। শ্ুরজাহানের মত তার সাজাহানের 
ট্রাজেডিও মৃত্যুতে নয়, অন্তঘ্বন্ঘজাত সুগভীর আত্মবক্ষয়ে। ট্রাজেডির এই 
নবধারণ। সমকালীন মুরোপীয় সাহিত্যপাঠের ফল। সাজাহান নাটকের 
ওরংজীবের চরিত্রটিও নিষ্ঠরতা, শাঠ্য ও সুপ্ত মানবতার মিশ্রণজাত এক 
বিচিত্র স্থষ্টি।. নান! দোষ ক্রটি থাকলেও সাজাহানই দ্বিজেন্্রলালের শ্রেষ্ঠ 
রচনা বলে মনে হয়। 

দ্বিজেন্দ্রলাল যুরোগীয় ধাচের রোমান্টিক ট্রাজেডি ও এঁতিহাসিক নাটক 
রচনার ক্ষেত্রে আরও বেশী সফল হতে পারতেন।. কিন্তু অতিভাবালুতা, 
নৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শবাদ; বায়বীয় প্রেমধারণা, কবিত্বের বাড়াবাড়ি 
ও সংলাপে যথাযথ ভাষার অপ্রয়োগ তাকে উন্নততর নাট্যকারের মহিমা থেকে 
ভ্র্ই করেছে। 


ক্ষীরোঁদপ্রসাদ বিগ্ভাবিনোদ ( ১৮৬৩-১৯২৭ ) 


পরিচয় ॥ রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপক ক্ষীরোদপ্রসাদ বিগ্ভাবিনোদ বাংলা 
সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অনেকগুলি নাটক রচন।! 
ঙ € রর 

করে তিনি বঙ্গ নাট্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন । তিনি অনেক গল্প-উপন্তাসও 
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রচনা করেছিলেন। তার নাটকের সংখ্যা দেখে বোঝা যায় মমকালীন রঙ্গ- 
মঞ্চের চাহিদ| তিনি অনেকাংশে মিটিয়েছিলেন। তখন বাংল! রঙ্গমঞ্জে গিরিশ- 
চন্দ্রের প্রভাব প্রবলভাবে চলেছে । ক্ষীরোদপ্রসাদও সেই প্রভাব অতিক্রম করতে 
পারেন নি। কিন্তু সমসাময়িক শক্তিমান নাট্যকার দ্বিজেন্্রলালকেও তিনি 
একেবারে অবহেলা! করতে পারেন নি। তবে গ্রিরিশচন্দ্রে তুলনায় তার 
মধ্যে ভক্তির আবেগতারল্যের অভাঁব “ছল, দ্বিজেন্ত্রলালের ন্যায় কবিতৃ 
শক্তিও তার ছিল শা। তাই যাত্রার যে ধার! গিরিশচন্দ্রের নাটকের একটি 
প্রধান শুক্তি, ক্ষীরোদপ্রসাদে তার প্রভাব অল্প, আবার দ্বিজেন্ত্রলাল-অনুস্থত 
ংরেজী নাট্যধারার সঙ্গে তার পরিচয় থাকলেও তিনি নিয়ত সে-পথে 
পরিক্রমণ করতে চান নি। ক্ষীরোদপ্রসাদের জীবনচেতনা ছিল অগভীর, 
নাট্যকলা বিষয়েও কোন তীক্ষ বোধ ছিল না । কিন্তু পরিমিত শক্তি নিয়েও 
তিনি যথেষ্ট জনপ্রিরত! অর্জন করেছিলেন । তবে রঙ্গালয়গামী জনসাধারণের 
মনোরঞ্জন করতে করতে আপন অস্তরেই তিনি কিছু বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন 
এরূপ প্রমাণ আছে। 
নাট্যগ্রন্থাবলী ॥ ক্ষীরোদপ্রসাদ চল্িশখানার বেশী ছোট বড় নাটক 
লিখেছেন। তার মধ্যে ব্রতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক আছে অনেকগুলি । 
সামাজিক নাটক কিন্ত একখানাও নেই। কাল্পনিক বিষয়বস্ত অবলম্বনে 
রচিত নাটক কয়েকখানা আছে, আছে অনেকগুলি রঙ্গনাট্য, গীতিনাট্য ও 
নাট্যকাব্য জাতীয় রচন1। কিন্তু প্রহসন নেই একখানাও । বাস্তব সমাজ- 
সমস্ত। ক্ষীরোদপ্রসাদের চেতনাকে বিদ্ধ করতে পারে নি। 'তার মত খ্যাতনাম। 
নাট্যকার এতগুলি ভিন্ন জাতীয় নাটকের মধ্যে একখানাও সামাজিক নাটক, 
অন্ততপক্ষে একটি প্রহসনও রচন। করলেন না, এ যেন ভাবাই যায় না। 
আসলে বর্তমান থেকে এঁতিহাসিক রোমান্সের অথব। বর্ণাঢ্য পৌরাণিক রাজ 
তিনি প্রস্থান করতে চেয়েছেন । অবরও বেশী স্বচ্ছন্দ হয়েছেন তিনি রঙ্গনাট্য 
ও কাল্পনিক গীতিনাট্যের খেয়ালী তারল্যের (720০৮ ) রাজ্যে। 
_ ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রথম নাটক “ফুলশয্যা” (১৮৯৪) নামক দৃশ্যকাব্য। 
তার শেষ নাটক “নরনারায়ণ” ১৯২৬ সালে প্রকাশিত। তিনি “আলিবাবা” 
*জুলিয়1৮ *বেদৌরা” পকিন্তরী”, “রূপের ডালি” প্রস্ৃতি র্মাট্য-গীতিনাট্য 
জাতীয় গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলি গীতিবহুল হান্ব! সুরের রচন।। তরল 
ও খেয়ালী কল্পনাবিলাসের এমন একটা লঘু আস্বাদ এখানে আছে যার মূল্য 
রসিক পাঠক অস্বীকার করতে পারে না । “আলিবাবা” এই শ্রেণীর রচনার 
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মধ্যে শ্রেষ্ঠ । ক্ষীরোদপ্রসাদের এই ধরনের নাটিকা প্রণয়নে সহজ প্রবণতা 
ছিল এবং বেশ খানিকট] দক্ষতাও তিনি লাভ করেছিলেন । লক্ষণীয়, আরবী- 
পারসিক লঘুরম কাহিনীর দিকে তার বেশ আকর্ষণ ছিল। 

“সাবিত্রী” “মন্দাকিনী”, “ভীম্ম”) “নরনারায়ণ” প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক 
তিনি লিখেছিলেন। পৌরাণিক বিষয়ের আরও অনেকগুলি নাটককে তিনি 
“গীতিকাব্য-নাট্যকাব্য” শ্রেণীভুক্ত রুরেছেন ;ঃ যেমন, “বভ্রবাহন»” “বুন্দাবন- 
বিলাস,” প্রাধাকষ্চ” প্রভৃতি । তার প্রথমদিকের পৌরাণিক নাটকগুলি একাস্ত- 
ভাবেই বিশেষত্বহীন। গিরিশচন্দ্রাদ্দির মত ভক্তির আবেগ ও ধর্ষোন্মাদনায় 
সাধারণ স্তরের দর্শকদের এরা যেমন মাতিয়ে তোলে না, তেমনি নব পন্থান্থ- 
সন্ধানের সাহসের চিহৃও এদের মধ্যে কোথাও ধরা পড়ে না। তার বিশিষ্ট 
পৌরাণিক নাটক ছু"টি হল “ভীম্ম” এবং “নরনারায়ণ” | ছু'টি নাটকই বিংশ 
শতকে রচিত। দ্বিজেন্ত্রলালের পৌরাণিক নাটকের নবধার1 তখন অভিজ্ঞতার 
সামগ্রী হয়েছে । তিনি সেদিকে একেবারে অন্ধ ছিলেন না। অবশ্য নবধারার 
প্রবস্তা হয়ে উঠবার মত সাহস বা মানসিকতা কোনটিই তার ছিল না। 
“ভীম্ম্র মধ্যে দূরাগত স্বপ্নের মত বাস্তব জাবনতৃষ্ণার সন্ধান তিনি করতে 
চেয়েছেন, কিন্তু কাহিনীতে নাট্যসংহতি বিধান করতে পারেন নি। 
শাট্যকারের দ্বিধ। আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে “নরনারায়ণে” | নরনারায়ণে 
রবীন্দ্রনাথের “কর্ণকুত্তী সংবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে, “গান্ধারীর 
আবেদনেস্র প্রভাব পড়েছে কিছু পরোক্ষভাবে । অবশ্য কর্ণের দৈব- 
লাঞ্ছিত পৌরুষের চিত্র তিনি নিশ্চিন্তভাবে আঁকতে পারেন নি। শ্রীকৃষ্ণ 
নররূপী নারায়ণ কিনা এই আধ্যাত্বিক জিজ্ঞাপায় তিনি অধিক ব্যাকুল 
হয়েছেন। সংলাপে বিবৃতিধর্ষ, কখনও আবেগবাহুল্য, কখনও আবেগের 
অভাব, গগ্-পছযের বিচারহীন মিশ্রণ শিল্প-সৌন্দর্যের হানি ঘটিয়েছে । কর্ণ 
ব্যতীত অপরাপর চরিত্রের একান্ত অকিঞ্চিৎকরত। এ নাটকের অপর 
প্রধান ত্রুটি। ূ 

ক্ষীরোদপ্রসাদের এতিহাসিক নাটকের মধ্যে “বঙ্গের প্রতাপার্দিত” (১৯০৩), 
প্পদ্লিনী”প্টাদবিবি”) “বাঙ্গালার মসনদ” “পলা শীর প্রায়শ্চিত্ত”“বঙে রাঠোর” 
“আলমগীর” (১৯২১) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । তার অধিকাংশ এঁতিহাসিক 
নাটকেই ইতিহাসের সামান্ত অহুসরণ আট্ছ। অতি নাটকীয় ঘটনাবিস্তার, 
অস্পষ্ট স্বাদেশিকতা।, অবাস্তব ব্]য়বীয় চরিত্র-স্প্টিতে এই রচনাগুলি পরিপূর্ণ । 
কতিহাস ও কল্পনার যে রাসায়নিক যোগাযোগে এঁতিহাসিক নাটক সফল 


নবজাগৃতির স্থষ্টিউল্লান ৯৩. 


হয় ক্ষীরোদপ্রসাদের তা অজ্ঞাত ছিল। এই নাটকগালর মধ্যে আলমগীর 
কথঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য দীপ্যমান | এ নাটকের বাচনরঈতিতে অবশ্য দ্বিজেন্্রলালের 
কবিত্বপূর্ণ ভাষার অস্থকরণ চেষ্টা ধর! পড়ে । ঘটন| ও চরিত্রের অতিবিস্তার 
নাটকটিকে শিখিলবদ্ধ করে ফেলেছে । তবে চরিত্রচিত্রণে বেশ কিছু সাফল্য 
তিনি লাভ করেছিলেন। সাত্রাজ্যলোভ-শঠতা-সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে 
মানবতার দ্বন্দ আলমগীরের চরিত্রকে বিশিষ্টতা দিয়েছে । ক্ষীরোদপ্রলাদ সম- 
কালীন অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে হিন্দু-মুসলমানের মিলনসঙ্গীত রচনার 
জন্য আলমগারের চরিত্রই বেছে নিয়েছিলেন । অবশ্ট এ-কল্পনা একান্তভাবে 
অনৈতিহাসিক। রাজমিংহ চরিত্রের অস্তদ্বন্দি, উদ্দিপুরীর শ্রেয়সাধন1, কাম- 
বক্সের কল্যাণধর্মী ও কবিস্থলভ ব্যক্তিত্বও সুঅস্কিত। 

বিংশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত নাটারচন। করেও ক্ষীরোদপ্রসাদ 
উনবিংশ শতকোচিত প্রগতি-ভাবনার কতটুকুই ব! গ্রহণ করতে পেরেছিলেন 
ভাবলে বিস্মিত হতে হয় ॥ 


॥ দুই ॥ 
কাব্য-কবিতা 


ভূমিক। 


এক ॥ বাংল! কবিতা মধুহ্ছদ্নের সাধনার মধ্য দিয়ে নবযুগে প্রতিষ্ঠিত 
হল। নবধুগের প্রাণলক্ষণ ও বূপচেতন! বাংল! কাব্যকে "গুণগত সমুন্নতি দান 
করল । মুরোপীয় বিশেষ করে ইংরেজী সাহিত্যের অস্তর-প্রেরণাকে আত্মসাৎ 
করে বাংলা কাব্যের নবপরিণতি সম্পন্ন হল। স্ষ্টির প্রাচুর্যে এবং সাহিত্যিক 
উৎকর্ষে পূর্ববর্তী পর্বের কাব্য-কবিতার সঙ্গে এর তুলনা কর! চলে না। তদুপরি 
মধ্যযুগের বাংল কবিতার লঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে আধুনিক কবিতা! এদ্রেশের 
. নবজাগৃতির এতিহাসিক নিয়তিকেই অস্থসরণ করল। মধুস্দনোত্তর বাংলা 
কাব্যের সঙ্গে পুরাতন কাব্যধারার কোন সম্পর্ক রইল না। ইংরেজী কাব্য- 
ধারার সঙ্গে মেত্রী দৃঢ় হতে লাগল। 

ছুই। বাংলা করিতার ছুট ধার! এই পর্বে লক্ষ্য করা যাশ্মপ আখ্যানকাব্য- 
মহাকাব্যের ধারা এবং গীতি-কবিতার ধার1। রঙ্গলালে সামান্তত চিত 
হলেও প্রথম ধারাটি মধুন্থদনে পুষ্ট হল। ॥মধ্যযুগের আখ্যানকাব্যের সঙ্গে 
জীবনদষ্টি. গল্রগঞন. চরিত্রচিত্রণ ও বর্ণনাভঙ্গি কোন দিক থেকেই এর 


৯৪ আধুনিক বাংল] সাহিত্যে ইতিহাস 


মিল নেই। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের রচনায় এর বছল চর্চ| দেখ। গেল। ঈশানচন্্র 
এবং অক্ষয় চৌধূরীতে এই কাব্যধার! গীতিধর্মের কাছে কিরূপে আত্মসমর্পন 
করছে তার নজির মিলল। বাংলা আখ্যানকাব্যে ধন থেকেই রোমান্টিক 
গতিস্থরটি প্রবলভাবে অন্থভব করা যায়। হেমচন্দ্রের আখ্যানে গাঁতিরস 
স্বল্প হলেও নবীনচন্তরে উচ্থাসের প্রাধান্য দেখা গেল। বাঙ্গালীর জাতীয় 
স্বভাব এর জন্য দায়ী। সম্ভবত্ত, অন্ঠতম কারণ হল যুগের প্রভাব। যে- 
মুরোগীয় সাহিত্যের সামীপ্য বাংলা কবিত! লাভ করেছে সেখানে ক্লাসিক 
গল্পকথনের দিন বহু পূর্বে গত হয়েছে, রোমার্টিক গীতিকবিতার জয়জয়কার 
চলেছে। বাংলা আখ্যায়িকা কাব্য তাই প্রথম থেকেই বড় দ্বিধাহীন হতে 
পারে নি। 

তিন॥ মহাকাব্যের যুগ গত হয়েছিল বহুপূর্বে। মধুন্দনের প্রতিভায় 
মহাকবির প্রাণধর্ম যে বজায় ছিল তা খুবই বিস্ময়কর । তিনি উদাত্ত গ্ভীরের 
রস, মানব-মহিমার বিপুল বিস্তারকে কাব্যভাত করলেন মেঘনাদবধে। 
লক্ষণীয়, তিনি এই কাব্যেও রোমান্টিক গীতিধর্মকে বহুলাংশে প্রশ্রয় দিয়েছেন, 
এবং দ্বিতীয় মহাকাব্য রচনা! করায় মনের সমর্থন কখনো পান মি। মহা- 
কাব্যের রাজ্য থেকে বিদায় নিয়ে তিনি গীতিকবিতার রাজ্যে প্রবেশ করলেন । 
“বীরাঙ্গনা” দুইরাজ্যের যোগন্থত্র নির্দেশে করল। মধুস্থদনের পরবর্তী যে 
কবিরা মহাকাব্য লিখেছেন তাদের মহাকবিত্বলভ জীবনদৃষ্টি ছিল 
না, বিশেষ করে গগ্ভ-কাহিনীকথনের নৃতনরীতি অর্থাৎ উপন্াসের 
আবির্ভাব ঘটায় মহাকাব্য তথা আখ্যায়িক! কাব্যরচনার সমাপ্তি ঘোষিত 
হয়েছিল। ইতিহাসের এই ঘোষণা শুনতে না পেয়ে হেমচন্ত্র-নবীনচন্ত্র 
ব্যর্থ হয়েছেন । 

চার ॥ আধুনিক বাংল! গীতিকবিত| মধুস্থদনের হাতে জন্ম নিল, কিন্তু 
তার নিদ্বন্দ পুষ্টি ঘটল বিহারীলালে। এই ধারাই বাংল! কবিতার ভবিষ্যৎ 
পথ খুলে দিল । | 

পাচ ॥ গীতিকবিতার একটি বিশেষ রূপ মনেটও মধুঙ্ছদন প্রথম নিয়ে 
এলেনণ দেবেন্ত্রনাথ-কামিনী রায় প্রভৃতি হ্বল্পসংখ্যক করির সাধনায় এই 
কাব্যরীতিটি বেঁচে রইল উত্ভতরাধিকারের জন্য । 


নবজাগৃতির স্থ্টিউল্লাস ৯৫ 


মধুসুদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) 


পরিচয় ॥ কাশীরাম দাসকে অভিনন্দিত করে একটি সনেটে মধুসদন 
বলেছিলেন, | 

কঠোরে গঙ্গায় পুজি ভগীরথ ব্রতী, 

( সুধস্ তাপস ভবে, মর-কুল-ধন !) 

সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি। 

পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভূবন ১ 

সেইরূপ ভাষাপথ খননি স্ববলে, 

ভারতরমের শ্োত:--আনিয়াছ তুমি 

জুড়াতে গৌড়ের তৃষ! মে বিমল জলে! 


এর মধ্যে আত্মকথনের ব্যঞ্জনা আছে। ভগীরথের মত দুরূহ তপস্ত1 তার, 
কাশীরাম দ্াপের মত নব্যগোড়ের রস-তৃষ্ণা তিনি নিবৃত্ত করেছেন, তবে শুধুমাত্র 
ভারতরসের শ্রোত দিয়ে নয় + বিশ্বনীহিত্যের সুধাধারাকে তিনি আমন্ত্রিত 
করেছেন বাংলা কাব্যের শু্কখাত শীর্ণ নদীতে । বহু ভাষায় অভিজ্ঞ মধুন্থদ্রন 
মুরোগীয় কবিদের কাব্যসাহিত্য মন্থন করে বাংল! সাহিত্যে নবপ্রাণ- 
ধার সঞ্চারিত করেছিলেন । তার শিজের ভাষায়, “] 26৮61 16580. 21 
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মধুক্থদন বলেছেনঃ দৈবশক্তির সমর্থন থাকলে এই কবিকুলগুরুরা কোন 
ব্যক্তিকে প্রথম শ্রেণীর কবিতে পরিণত করতে পারে । একথা কতটা মত্য সে 
বিচার না করেও বলা. যায় এদের সহবাস একট! ভাষার কাব্যপগাহিত্যে 
নবযুগ আনয়ন করতে পারে | বাংলা! কবিতায় তাই-ই ঘটল। রাতারাতি 
মধ্যযুগের শেষ চিহ্ন ঝেড়ে ফেলে বাংল! কাব্য বিশ্বপাহিত্যের সে সহজ সখ্য 
স্থাপন করল। নূতন ভাবভাবনায় যেমন তিনি বাংল! কাব্যকে দীক্ষিত 
ফরলেন, তেমনি নবীন রূপচেতনাকে আমন্ত্রণ জানালেন বাংলা কবিতার 
প্রাঙ্গণে । 

কাব্যগ্রন্থাবলী ॥ নাট্যকারক্সপে বাংল! সাহিত্যে ভার আগর্মন। “শনিষ্ঠা” 
মাটক রচনা করে পাঠকলমাজকে চমকে দেওয়ার শুর্বে তিনি ইংরেজী ভাবায় 
কান্ব্যচর্চায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । তাতে যথেষ্ট ফফলতা। আসে নি। ফ্লাব্যরচন। 


এরিন জোগাত্তা ৫তীন রনি শালা জবছিন আসন আজহার উন লশজনধীসদি বি 


৯৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


কিন্তু যে বাংল! ভাষাকে তিনি চিরকাল তাচ্ছিল্য করে এসেছেন সেই ভাষাই 
যে তাকে শ্রেষ্ঠ কবির সন্মান' দেবে এ তীর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ঘটনা- 
চক্রে নাট্যরচনার মাধ্যমে তিনি বাংল! সাহিত্যের আসরে নামলেন এবং 
অত্যল্নকালের মধ্যে একাধিক নাটক-প্রহসন রচনা করে বাংলা নাট্যসাহিত্যকে 
সমৃদ্ধ করলেন। “পদ্মাবতী” নাটক রচনা করতে গিয়ে তিনি একটি চরিত্রের 
ংলাপে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন । নৃতন কাব্য রচনার ভূমিকা 
কর! হল এখানেই । এই অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা করে বাংলা কাব্য- 
ভাষার সংস্কার সাধনে তিনি ব্রতী হলেন । “তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য” রচিত 
ও প্রকাশিত হল ( ১৮৬০ ), পরবর্তী কাব্য *ব্রজাঙ্গন” ( ১৮৬১) “মেঘনাদবধ” 
কাব্যের পরে প্রকাশিত হলেও তিলোত্তমাসভ্ভব শেষ হওয়ার পূর্বেই আরব্ধ 
হয়ে মেঘনাদবধ শেষ হওয়ার বহু পূর্বে সমাপ্ত হয়। কবির তৃতীয় কাব্য 
« মেঘনাদবধ” (১১৮৬১) তার শ্রেষ্ঠ কাব্য। তার চতুর্থ কাব্য “বীরাঙ্গনা” 
(১৮৬২ ) রচনার পরে তিনি মুরোপ চলে যান। যুরোপ প্রবাসকালে তিনি 
সনেট লিখতে শুরু করেন। ' তার সনেটগুচ্ছ প্চতুর্দশপদ্দী কবিতাবলী” নামে 
প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ সালে । এছাড়া কতগুলি মহাকাব্য তিনি আরম্ভই মাত্র 
করেছিলেন, সে সব রচনা বেশী দূর অগ্রপর হয় নি। বীরাঙনার দ্বিতীয় 
ভাগে আরও দশটি পত্র সংযোজনের ইচ্ছা তার ছিল। কয়েকটি অসম্পূর্ণ 
রচনায় তার সাক্ষ্য আছে। কয়েকটি গীতিকবিতা এবং কিশোরসেব্য কিছু নীতি- 
মূলক কবিতাও মধুস্দরন লিখেছিলেন। ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত বেঁচে থাকলেও 
মাত্র তিন চারটি বছরই তিনি কাব্যসাধনা করেছিলেন । ধূমকেতুর মত স্বল্প- 
কালের জন্ত এবং আকম্মিকভাবেই তিনি আবিভূর্ত হয়েছিলেন, কিন্তু ধুম- 
কেতুর মত স্বল্নস্থায়ী চমক স্ষ্টি করে তিনি ফুরিয়ে যান নি, দীর্ঘস্থায়ী কাব্য- 
এঁতিহা তিনি উত্তরাধিকারের জন্ত রেখে গিয়েছিলেন। 
মধুক্থদন একটিমাত্র প্রস্তুতির কাব্য লিখেছিলেন “তিলোত্তমাসম্ভব”। 
তার অপরাপর কাব্যকবিতায় নান! ধরনের ক্রটি-বিচ্যুতি থাকলেও অপরিণতির 
লক্ষণ নেই প্রায় কোথাও । তিলোত্বমাসভ্ভব অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। 
পুরাতন কাব্য-কবিতার ভাষা, ছন্দ ও রীতিতে মৌলিক পরিবর্তন না ঘটালে 
ফাব্যসাহিত্যে নবযুগ সম্ভাবিত হবে না এ বোধ তার ছিল। সেই বোধ 
থেকেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্ম। পূর্বে বাংল! কবিতা! সাধারণত পয়ার ছন্দে লেখ 
হত। মধুস্দনের ছন্দে পয়ারের কাঠামোটি বজায় আছে। প্রত্যেক পংক্কিতে 
।ভিউসট করল্কলধীয়। এক়াটি মেরা, পরে, পকারবৈ, থামঅ.হয়.. চষ মানার পারু 


নৰজাগৃতির স্থষ্টিউল্লা্স ৯৭ 


আর একবার । কিন্তু পুরাতন কাঠামো সত্বেও মধুহুদনের অমিত্রাক্ষর 
সম্পূর্ণ নৃতন বস্ত। এক। পয়ারে প্রত্যেক ছই' পংক্তির শেষে মিন্ন থাকে; 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে মিল থাকে না। ছুই। মিলের অভাব শব্দবঙ্কারের দ্বার! পুরণ 
কর! হল। যুক্তব্যঞ্জনবিশিষ্ট শব্দব্যবহারের আধিক্য এবং যমক-অন্ুপ্রাসাদির 
প্রয়োগে ধবনিগত সুষম! অব্যাহত রাখাই শুধূ হল নাঁ, বহু পরিমাণে বাড়িয়ে 
তোল! হল। তিন। পয়ারে প্রত্যেক পংজিতেই অর্থ শেষ করতে হত। কবির 
অন্থভূত ভাব দীর্ঘ হলে পংক্তিতে পংক্তিতে ভেঙ্গে বলতে হত। অমিত্রাক্ষরে 
ক্তিতে পংক্তিতে ভাবের গতি ব্যাহত নয়। ছুই পংক্তি, চার পংক্তি--ভাব 
প্রকাশ করতে যতট1 স্বান দরকার ত৷ গ্রহণ করার স্বাধীনতা কবির রইল । 
এমন কি যে কোন সংখ্যক মাত্রার পরে কোন পংক্তির মাঝামাঝি জায়গায়ও 
ভাবের উপরে সমাপ্তির যতি টানায় বাধা রইল না । চার। বাংল! ভাষার 
উচ্চারণে %০০20£ এবং 02812615-র অভাব লক্ষণীয় । তাই 5%119119, 
৪০০66 এবং 049261৮-র নিপুণ নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে মিলটন তার 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে যে সঙ্গীত বাজিয়েছেন বাংল) ছন্দে স্বাভ।বিকভাবে সে 
সিদ্ধি সম্ভব ছিল না। মধুস্থদন সেই অসাধ্যসাধন করলেন। ফলে “অক্ষরগুলি 
পূর্বের মতই পায়ে পায়ে ঠিক চলিতে লাগিল, কিন্ত তাহাদের মাথ৷ শস্তশীর্ষের 
মত ছুলিতে আরম্ভ করিল, আমাদের বর্ণবৃত্তেও অক্ষরের স্বরবৃদ্ধি ছন্দকে 
তরঙ্গিত করিতে লাগিল।” (--মোহিতলাল )। 
তিলোত্তমাসভ্ভব কাব্যটির কাহিনী-অংশ মহাভারত থেকে গৃহীত। 
কাহিনীটি সামান্ত, মূলের সঙ্গে কবির বিশেষ কোন বিরুদ্ধতাও গল্পাংশে 
প্রকাশ পায় নি। কাব্যের চারটি পর্গে বিস্তৃত ঘটনা কয়েক পংক্তিতে বর্ণন। 
করা চলে । প্রথম সর্গে রাজ্যচ্যুত চিন্তাভারপ্রস্ত ইন্দ্রের নিদ্রাকর্ষণের নান! 
চেষ্ট1, অবশেষে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তার মিলন + দ্বিতীয় সর্গে ব্রন্মলোকের বহির্ভাগে 
দেবতাদের সঙ্গে ইন্দ্রের পুনমিলন এবঃ স্বর্শোদ্ধারের জন্য নান! পরামর্শ; তৃতীয় 
সর্গে ব্রহ্মার সঙ্গে ইন্দ্রাদির সাক্ষাৎ ও সুন্দ-উপত্বন্দের মধ্যে শক্রতা আনবার 
জন্ত বিশ্বকর্মা কর্তৃক তিলোত্তমাস্থষ্টি ) চতুর্থ সর্গে তিলোত্তমার রূপদর্শনে সুন্দ- 
' উপস্ুদ্ধের দ্বন্দ ও বিনাশ । কাহিনীটি একাগ্র, বাহুল্যবঙ্জিত এবং পার্্বকাহ্িনীর 
জটিলতায় বহুখণ্ড নয়। যদিও কাহিনী-নির্মাণে কবি যথেষ্ট দৃর্টিদেন নি, তবুও 
মুরোপীয় কাব্যপাঠের সংস্কার অবচেতনার মধ্য থেকে এই জাতীয় সম্পূর্ণায়ত 
গল্পগঠনে কবিকে সাহায্য করেছে, কোন শাখাপথে তাকে দিকৃত্রান্ত করে নি। 
কিন্ত ঘটনা, বর্ণনা ও বিবুতির মধ্যে ভারসাম্যের অভাব আগ্যানগজ 


৯৮ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


আকর্ষণস্থষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে । তাছাড়। চিত্র-রচনার প্রাচুর্ষে বর্ণনীয় বিষয় অনেক 
সময় আচ্ছন্ন হয়েছে এবং কবি ছন্দদংগীতের প্রবাহ প্রবলভাবে সমগ্র চেতন। 
দিয়ে অনুভব করায় চিত্রের উপরে চিত্র আপতিত এবং উপমার উপমায় বা 
শলঙ্কারের অলঙ্করণে অস্পষ্তা প্রকট হয়ে উঠেছে। এ-কাব্যের চরিত্রচিত্রণে 
নেই গভীরতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্য কিংবা! জীবনজিজ্ঞাসার তীক্ষত1। মনে রাখ! 
উচিত এ-কাব্যের কবি একটি নৃতন ছন্দ আবিফার করে মত্ত হয়ে উঠেছেন। 
তিলোত্বমাসস্ভবে সেই নব ছন্দস্রোতে ভেসে যাওয়া, পাথিব যাবতীয় বন্ত- 
পৌন্দর্য খণ্ড খণ্ড ভাবে উপলব্ধি এবং মাত্র প্রসঙ্গত একটি কাহিনীকথনই কবির 
অভিপ্রেত। কিন্ত এ-কাব্যের তিলোত্বমাকে কেন্দ্র করে কবির যে সৌন্দর্য- 
চেতন! প্রকাশ পেয়েছে তার গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যমূল্য আছে। তিলোোত্বমা 
প্রাকৃতিক জগতের তিল তিল উত্তমের সমন্বয়েই মাত্র গঠিত নয়, সে প্রকৃতি- 
জগতের প্রাণনির্যাস। পৃথিবীর খণ্ড খণ্ড বস্তশোভায় তারই সৌন্দর্য যেন 
বিকীর্ণ হয়ে আছে। তারই পদপাতে পৃথিবীতে যে প্রেম জাগছে, তারই 
পলকপাতে প্রকৃতির বস্তুনিচ/য় যে সৌন্দর্যের তরঙ্গোদ্বেলতা। সে সম্পর্কে যেন 
তিলোত্বমার নিজের চেতনামাত্র নেই। তাঁরই রূপে মুগ্ধ সন্দ-উপস্ুন্দ যে 
অন্টোন্ঠ সংগ্রামে নিহত, এতে তার বেদনাবোধ নেই। নেই আনন্দোচ্ছাসও। 
তিলোত্তমার এই কল্পনার মূলে যুরোপীয় রোমান্টিক কবিকুলের ভাঁবাদর্শ 
যে অনেকখানি কার্ধকর হয়েছে তাতে সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না। 
এ-কাব্যে দ্ূপসিদ্ধি ও কাব্যকল্পনাগত নানা ছূর্বলতা আছে। কিন্ত মনে 
রাখা দরকার এটিই কবির প্রথম কাব্য, এটি কাব্যরাজ্যের সিংহাসন 
অধিকারের প্ররস্ততিমাত্র ১ এবং নানা দোব ক্রটি সত্তেও পুর্ববর্তী যে কোন 
বাংল! কাব্যের তুলনায় এটি শ্রেষ্ঠ, “পদ্মিনী” উপাখ্যানের সঙ্গে এর পার্থক্য 
গুণগত । 


কবির প্ব্রজাঙগন। কাব্য” সমকালীন "পর তিনটি কাব্য থেকে ভাব ও 
রূপরীতিতে স্বতন্ত্র। তিলোত্তমাসম্ভব, মেঘনাদবধ কিংবা বীরাঙ্গনায় কবি 
প্রধানত পুরাণ-কল্পনার--বিশেষ করে রামায়ণ-মহাভারতের বিপুল. 
গভীরের রাজ্যে ভ্রমণ করেছেন। এসব কাব্যে মাধূর্যের যে সুর 
বেজেছে তাও উদ্বাস্ত গাভভীর্যের নৈকট্যচ্যুত হয়, নি। ব্রজাঙ্গনার বিষয় 
পুরাণাশ্রিত নয়, পদাবলীর রাজ্য থেকে সঙ্কলিত এবং এর মাধূর্যও অবিমিশ্র 


ছন্দের দিক থেকেও অপর তিনটি কাব্যের সঙ্গে ব্রজাঙ্গনার গুরুতর পার্থক্য 
জজ. ”- আায়োটোই, জানো, আ্রিলাশল. চান চিত ॥. আবি 'লগুলিনজ্য মানাল 


নবজাগৃতির হ্হিউল্লাস ৯৯ 


“ওড* জাতীয় কবিতা বলে পরিচিত করেছেন। ব্রজাঙ্গনার কবিতাগুলিকে 
আধুনিক ধরশের খাটি গীতিকবিতা বলে চিহ্নিত কর] যায় না । কবির ব্যক্তি 
“আমি'র বেদনাতুর ক রাধাবিরহের এই কবিতাগুলির পিছন থেকে উ কি 
মারে না। এই কাব্যে মিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহ্ধত হলেও মধুস্দনের হাতের স্পর্শে 
তা বিচিত্র কারুকর্মে পুর্ণ হয়ে দেখ! দিয়েছে । এ-কাব্যে তিনি নান! রকমের 
অন্ত্যাহ্থপ্রাস ব্যবহার করলেন । তৃস্ব ও দীর্ঘ চরণের মধ্যে চরণাস্তিক মিল স্যর 
করে, কখনে| বা বিকল্প চরণে মিল স্থাপন করে, কখনো প্রথম চার পংক্তিতে 
বিকল্প চরণে মিল এবং শেষ ছুই পংক্তিতে পর পর মিল ব্যবহার করে, ত্রিপদী 
ও পয়ারের ঢঙউ মিলিয়ে বহু বিচিত্র ও জটিল স্তবক নির্মাণ তিনি এ-কাব্যে 
করেছেন। মিত্রাক্ষরের এই বিচিত্র চেহার| সেকালে বাংল! কাব্যে কল্পনারও 
অতীত ছিল; কিন্তু তবুও একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে এই সব কারু- 
কর্মের মধ্যে যেন কবির প্রাণতরজ শ্রুত নয়। প্রেমজিজ্ঞাসার দিক থেকেও 
ব্রজাজনার প্রশংসা! কর চলে ন'| রাধা তার কাছে 8175. 1২90172 1 কিন্ত 
তার মানবীহ্বদয়ের অকৃত্রিম ও গভীর প্রেমান্বভৃতি এ-কাব্যে প্রকাশিত হয় নি। 
মনে হয় এ-কাব্য রচনাকালে মধুস্দনের কবিপ্রাশের উদ্বোধন ঘটে নি। গীতি- 
কবিতার দেহনির্মাণে ব্যর্থতায়, চিত্ররচনার স্থুলতবে, মামুলি উপমাদ্দির অতি- 
ভারে, রাধার চরিত্রজিজ্ঞাসার অভাবে এবং কবির আত্মপ্রতিফলন ন! ঘটায় 
এ-কাব্যের ব্যর্থতা প্রায় সর্বাঙগীন। কবির চিত্তজাগরণের এরূপ অভাব আর 
কোন কাব্যেই ঘটে নি। 

মেঘনাদবধ মধুক্দনের শ্রেষ্ঠ কাব্য। বীরাঙ্গনার স্ুমার্জিত দেহলাবণ্য 
এবং ছন্দপঙ্গীতের পূর্ণতর মৃতি এ-কাব্যে নেই, চতুর্দশপদীর কিছু কবিতার 
সৃত্যুদীর্ঘ ছুল ভ প্রশান্তিও হয়তো! এখানে অপেক্ষিত। কিন্ত সরলতায়, উল্লাসে 
ও হাহাকারে মধুন্থদনের কবিপ্রাণ এখানে সর্বাধিক মুক্ত | নিখিলের বিস্তারে 
তার কাব্যপক্ষ এতখানি প্রসারিত হত্র নি আর কখনও । মধুস্থদন মেঘনাদবধ 
কাব্যের কাহিনী-অংশ রামায়ণ থেকে গ্রহণ করেছেন। কাহিনী-অংশ সংক্ষেপে 
এই £ বীরবাহুর মৃত্যুর পরে ইন্ত্রজিৎ মেঘনাদ কর্তৃক সৈনাপত্য গ্রহণ; 
নিকুম্ভিলা যজ্ঞগারে পুজারত নিরস্ত্র বীরের লক্ষণের হাতে মৃত্যুবরণ”) কুদ্ধ 
রাৰণের যুদ্ধযাত্রা এবং শক্িশেলে লক্ষণের আহত হওয়া ; খঁধধাদি আনয়ন 
করে লক্ষণের জীবনদান ; মেঘনাদের মৃতদেহ সৎকার | কাহিনীর এই মূল 
কাঠামোর মধ্যে নানা কাব্যিক ঘটনাবিস্তার ও পল্লবিত বর্ণনার লমারোহ্‌ 


বাক 0 ল্ালআণাতালগ হ্যাপালা অভার্নিিল পায় ওহি কাঙ্তযাজেখাা ইমান আমঙ জাল 


১০০ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


সমন্বয় সাধিত হয়েছে | বিশেষ করে রাবণ, মেঘনাদ, প্রমীল।, লক্ষণের চিত্র- 
স্থট্টিতে কবি দুল জীবনাহ্ভূতির পরিচয় দিয়েছেন । 

_ মেঘনাদবধের কাহিনী-অংশ রামায়ণ থেকে গৃহীত হলেও কবির বিশিষ্ট 
জীবনজিজ্ঞাসার স্পর্শে তা একেবারে নুতন মু্তিতে দেখ! দিয়েছে । মধুক্থদন 
মেঘনাদবধ কাব্যে উচ্চশ্রেণীর কবিরূপেই মাত্র দেখা দেন নি, কবি-বিদ্রোহীর 
ভূমিক। নিয়ে এসেছেন। বান্সিকী"রামায়ণে রাম যেমন আদর্শ মানুষ, বিরাট 
শক্তিমান ব্যক্তিত্ব, আর্ধ পিতার, সন্তানের, স্বামীর, নৃপতির আদর্শ মুতিঃ তেমনি 
কৃত্তিবাসে তিনি স্বয়ং ভগবানের অবতার | মধুস্দন নৃতন যুগের মান্ষ এবং 
নুতন ভাব-ভাবনার মাহ । আর্ধ রাম যে মহান কীর্তি ও গৌরবের অধিকারী 
ছিলেন আজ ত৷ অর্থহীন, আবার রুত্তিবাসের ভক্তিদ্রাবী ভগবৎচেতনায়ও 
তার শ্রদ্ধা নেই। কাজেই এ-কাহিনীর দিকে তিমি তাকিয়েছেন একটি স্বতন্ব 
দৃষ্টিকোণ থেকে । সম্ভবত কৃত্ভিবাস-কল্পিত রামের দুর্বল রোদনপ্রবণ ও 
বাকাশ্যাম মূতিই তাকে প্রথম এ চরিত্রটির সম্বন্ধে বিদ্বিষ্ট করে তুলেছিল । 
দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র শ্ীষ্টধর্মাবলম্বী হিসেবে নয় সেকালের হিন্দু কলেজের একজন 
দুর্দান্ত ছাত্রের মেজাজ নিয়ে তিনি বাঙালীর এই ছুর্বলতম সহান্গভূতির কেন্ত্রে 
আঘাত দিতে চেয়েছিলেন। ধার! পৃজিত তারাই ধি্ক'ত হলেন, যার! 
ছিল নিন্দার্হ তারাই মাহাত্ম্য পেল। বিদ্রোহীর এই মনোভাব তিলোত্বমায় 
কেবল ছন্দসাধনায় সক্রিয় ছিল, এখানে ত! ভাববস্ত ও চরিত্র-চিত্রণের ভিত্তিতে 
আশ্রয় নিল। তৃতীয়ত, রাবণ-ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতির মধ্যে প্রটুর বীরত্বের যে 
যে উপকরণ মহাকবির! উপ্ত রেখেছেন, কিন্ত যাকে কবিপ্রাণের ভালবাসার 
কণামাত্র দেন নি, সেই শক্তিধর কিন্ত স্রষ্টা কর্তৃক অবহেলিত এবং পাঠকের 
সহাহ্ৃভূতিবঞ্চিত মানুষের প্রতি মধুস্দনের রোমান্টিক মন আকর্ষণ অনুভব 
করেছিল । চূৃতুর্থত; উনবিংশ শতকে জাতীয় স্বাধীনতাবোধ বাংলাদেশে দানা 
বাধছিল। মধুস্দনের চেতনায় তার ফেব্ধপ ধরা পড়েছিল তাতে পরদেশ 
আক্রমণকারী রাম-লক্ষ্ষণের তুলনায় স্বদেশরক্ষাকারী রাবণ-ইন্ত্রজিতের প্রতিই 
সহানুভূতির পাল্লা ভারী হবার কথা, বিভীষণ ধামিক ও পুণ্যাত্বা না হয়ে 
বিশ্বাপঘাতকরূপেই প্রতিভাত হওয়া স্বাভাবিক । সর্বোপরি, রাবণের ছার্ম 
শক্তি কিন্তু নিয়তিলাঞ্ছিত সর্বনাশ কবির অস্তরের সঙ্গে সহজেই নিজের সামীপ্য 
ঘটিয়েছিল। রাবণ রামায়ণের অন্ততম বীরমাত্র হয়ে থাকে নি, কবি-আত্মার 
প্রতিফলনে সে যেন স্বয়ং মধুক্দ্রন হয়ে উঠেছে-_বিপুল শক্তি, বিপুল কামনা 
ভিক্ষন্গিললতব,রার্থঘনায় /ম.'একই সুমষে সকালে 'ণব$ চিবকা?লর মানব । 
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মেঘনাদবধ কাব্যের দেবচরিত্রচিত্রণে এবং যুদ্ধ-বর্ণনায় হোমারের, 
নরক বর্ণনায় ভাজিল. ও দাস্তের এবং ছন্দ ও রাচনভঙ্গির ক্ষেত্রে মিলটনের 
দ্বার তিনি প্রভাবিত হয়েছেন । এইসব পাশ্চাত্য মহাকবির| বিশেষ করে 
মিলটন কবির ভাব-কল্পনার উপরে গুরুতর প্রভাব বিস্তার করেছেন। 

ভারতীয় মহাকাব্যের আদর্শের প্রতি মধূস্থদনের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল ন1। 
তিনি যুরোপীয় মহাকাব্যের আদর্শও ৫য সর্বাংশে অহুদরণ করতে পেরেছিলেন 
এমন মনে হয় না। তবে মেঘনাদবধ মহাকাব্যের অস্তরলক্ষণ থেকে বঞ্চিত 
নয়। উদাত্ব গাভভীর্য, জীবনের ব্যাপকতা ও মাহাত্ব্যের সামগ্রীক অস্গুরণন 
বাংল! ভাষার এই একটিমাত্র কাব্যে লাভ করা যায়। কিন্তু ক্লামিকতার 
অন্তরে প্রচুর রোমান্টিক গীতিস্থরকে প্রশ্রয় দিয়ে মধুন্থদন কোথাও কোথাও 
মহাকবির ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছেন বটে, কিন্ত সাহিত্যের ইতিহাসের নব্য 
ধারার প্রতি আহ্কগত্য দেখিয়েছেন । 

“বীরাঙ্গনা! কাব্য” রোমক কবি ওভিদের “হিরোইড্‌স” বা “এপিস্টল্স 
অব হিরোইন্স”-এর আদর্শে রচিত। কিন্ত জীবনদৃষ্টি চরিত্রস্থষ্টি ও বাচন- 
ভঙ্গির মৌলিকত! তার দ্বার! কিছুমাত্র ব্যাহত হয় নি। এই কাব্যে রামায়ণ- 
মহাভারতের জগৎ থেকে কয়েকটি নারীচরিব্রকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন 
কবি। কিন্ত তাদের মধ্যে আধুনিক নারীর ব্যক্তিস্বাত্ত্বোধ এবং 
সর্ববাধ! অতিক্রমকারী প্রেমশক্তির চিত্র তিনি অঙ্কিত করেছেন। সর্বশক্তি- 
মান হৃদয়ের নির্দেশ মানতে গিয়ে ভাঙ্ছমতী ভীতি ও দৌর্বল্যের পরিচয় দিয়েছে, 
জনার আত্যন্তিক সাহস ভীতত্রস্ত স্বামীকেও ধিকার দিয়েছে ; ভ্রৌপদী মাতৃ- 
ভক্তি, ধর্ম বোধ ও পঞ্চস্বামীসস্ভোগের অন্তরালে শুধুমাত্র একজনের একাস্ত 
ভালোবাসার জন্ত লোলুপ হয়ে উঠেছে ; তার! খষি-পত্রীত্বকে জীর্ণবস্ত্রের মত 
পরিত্যাগ করে ঘর ছাড়বার জন্য পা বাড়িয়েছে; উর্বশী দেবরাজদত্ব 
স্ুধাপাত্রটি ভ্রত্তজিসহ ঈষৎ মরিয়ে দিয়ে মুক্ত স্বাধীন বিলাসপক্ষ গুটিয়ে 
সংসারপিঞ্জরে আশ্রয় চাইছে; রাজকুমারী শূর্পণখা নিভৃত শয়নকক্ষ ছেড়ে 
গোদাবরীর তীরে তীরে প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় রাত্রিযাপন করেছে ; সর্বত্রই 
প্রেমের জয়, হৃদয়ের অনন্তপারতন্ত্্য সাধিত হয়েছে । বীরাঙ্গন। পত্রকাব্য নামে 
পরিচিত। পত্রাকারে রচিত হলেও এ-কাব্যের গঠনভক্গিতে গীতিধর্ম, 
নাট্যরম, পৌরাণিক কাহিনী-পটভূমি এবং চরিত্রচিত্রণ অদ্বয় সম্বন্ধে বন্ধ 
হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রবণতাকে অনেকট! সংবরণ করে চরিত্র-চিত্রণে মধুন্দন 
বিশেষ সফল হয়েছেন এই কাব্যে 


১৩২, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


মধুন্দনের শেষ কাব্য “চতুর্দশপদী কবিতাবলী” বাংল! সাহিত্যের প্রথম 
সনেটগচ্ছ । পেত্রার্কার অন্ুলরণে সনেট লিখতে প্রবৃত্ত হলেও কবি সর্বত্র 
পেত্রার্কার সনেট-আঙ্গিকে স্থির থাকেন নি। কোথাও কোথাও মিলটনের 
প্রভাব তার লেখায় দেখ! গিয়েছে, কোথাও আবার সনেটের ক্ষুত্রসীমায় তার' 
কবি-চিত্বের মুক্তপক্ষ বিপুল বাসন! অস্বস্তি অন্থুভব করেছে । সনেটে নিয়োক্ত, 
বিষয়গুলিকে কবি অবলঘ্বন করেছেন? এক । ভারত তথ] বাংলার কবিদের 
প্রতি শ্রদ্ধা ও কাব্যবস্তর রসাম্বাদন। ছুই । জাতীয় সংস্কৃতির কথা। তিন। 
ভাষা-ছন্দ-কাব্যপরূপ ও রসপ্রসঙ্গ। চার। বিদেশী কবি-পণ্ডিতদের প্রতি শ্রদ্ধা! 
নিবেদন । পাঁচ। প্রেম । ছয়। নীতি ও ধর্মতত্ব । সাত। প্রকৃতি | নান! বিষয় 
অবলম্বন করে রচিত সনেটগুলিতে কবির ব্যক্তিপ্রাণের আকুতিই মুলত স্পষ্ট 
হয়ে ধরা দিয়েছে । সমগ্র জীবনব্যাপী সমরতরঙ্গে উদ্বেলিত হতে হতে কবি- 
হাদয়ের শক্তি, সাহস ও আশ] আজ শ্রান্ত এবং নির্বাণোন্থুখ | সে-সংগ্রাম 
এখন অতীতের স্বপ্নে আর স্মৃতিতে বিচরণ করেই সমাপ্ত । কবি-অস্তরের 
অন্দরমহলে আজ এক শ্রাস্তর শাস্তির কামনা। চতুর্দ*শপদী কবিতায় এই 
উৎসমুখী কবিমনই ধরা পড়েছে। চুড়ান্ত কাব্যবিচারে সর্বত্র এ কবিতাগুচ্ছ 
সনেটের আম্বাদ বহন না! করলেও এখানে কবিহৃদয়ের অজত্র মণিরত্ব সঞ্চিত 
হয়ে আছে। নিজের বুকের রক্ত আর চোখের জলে ভিজিয়ে এই রত্বুকণিক। 
ছড়িয়ে কবি আপন বিদায়-পথকে চিহ্নিত করে গিয়েছেন । 


ইতিহাসের বিচার ॥ মধুক্দন বাংল! কাব্যে নৃতন ইতিহাসের সৃষ্টি 
করেছেন। যুগসম্ধির কবি ঈশ্বর গুপ্ত বা রঙগলালের তুলনায় কবিক্ষমতার দিক 
থেকেই তিনি যে কেবল বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তা৷ নয়, কাব্যেতিহাসে নূতন 
ধার! স্থষ্টি করে ভবিষ্যতের পথ আলোকিত করার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন 
দ্বিধাহীন। 
মধুস্দন মহাকাব্যের রচয়িতা । মেঘনাদবধের কাব্যগুণ যাই থাক না 
কেন, মহাকাব্যের ধার] কাব্যের ইতিহাসে অতীতের বস্তরতে পরিণত হয়েছে। 
বাংল কাব্যে এই ধার! নবীন হলেও পৃথিবীর সভ্য মাহ্ষের মন মহাকাব্যের 
জগৎ «থেকে বহু পুর্বে বিদায় গ্রহণ করেছে। বাংল! সাহিত্যেও এই নবীন 
ধারা যথেইট এবং উপযুক্ত উত্তরস্থ্রী পায় মি। পরবর্তী কৃত্রিম ও ব্যর্থ মহাকাব্য 
রচয়িতার! এই ধারাকে বীচিয়ে রাখতে পারেন মি। তাই অনেকে মনে করেন 
ধারাস্থিতে মধুক্থদন ব্যর্থ হয়েছেম) অনেক ছুর্বলতর কবি বিহারীলাল প্রবপ্তিত 
_রোমার্টিক গীতিকবিতাই বাংল! কাব্যের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করেছে। নিধপ্ছ 
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রোমার্টিক গীতিকবি হিসেবে বিহারীলালের ভূমিক! অবশ্যস্বীকার্য হলেও 
তারও ভিত্তি রচিত হয়েছে মখুন্দনের হাতে । তিনি মহাকবি এবং গীতিকবি । 
তার চতুর্ঘশপদী নিঃনংশয়ে রোমান্টিক গাতিকবিতার অগ্রদূত। এই সনেট 
রূপের প্রবর্তন করে তিনি বাংল! কাব্যের সমগ্র ভবিব্যতকে প্রভাবিত 
করেছেন। তাছাড়া কবির ছুটি কবিতায় (“আশার ছলনে ভূলি* এবং “রেখে! 
মা দাসেরে মনে” ) লিরিকের পূর্ণমুত্তি প্রথম দেখতে পাই। আবার তার 
মেঘনাদবধ-তিলোত্তমা-বীরাঙ্গনায় রোমান্টিক মানস নানাভাবে আত্মপ্রকাশ 
করেছে। ক্লাসিমিজম মধূন্থদনের প্রতিভার অচ্ছেগ্ধ অংশ হলেও কবি তার 
মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকেন নি। রোমান্টিক আত্মপ্রসারণ, সৌন্দর্যচেতন! কবিকে 
ভবিষ্যতের পথিকৃত করে তুলেছে। 

মেঘনাদবধ ও বীরাঙ্গন। প্রভৃতি কাব্যে চরিব্রজিজ্ঞাসায় মধুস্থদন যে 
নবধারার স্থষ্টি করলেন বাংল। উপন্যাস সাহিত্যের পূর্বন্রীত্ব তার মধ্যে খুঁজে 
পাওয়া যায়। কাহিনী-সংগঠনেও তিনি যে নুতন ভঙ্গিকে আমন্ত্রণ জানালেন 
তা উপন্তাসের নব্যগঠনরীতিকে কিছুটা! পথ দেখিয়েছে। কবিতার ছন্দের 
মুক্তিসাধনে, চিত্রকল্প রচনার নবীনতায়, শব্দচয়নের নিষ্ঠা ও শিল্পবোধে মধুস্থদন 
পুরাতন কাব্যযুগের উপরে যবনিকা পুরোপুরি টেনে দিলেন, নূতন জগতের 
দ্বার করলেন উন্মুক্ত । 

ইতিহাসের বিচার মধুক্থদনকে বাংল! সাহিত্যে নুতন জীবনবোধের 
হোতা-রূপে বিশেষ করে নব্যকাব্যের জনকরূপে নিশ্চয়ই অভিনন্দন জানাবে । 


-হৈমচক্জ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮৩৮-১৯০৩ ) 


পরিচয় ॥ হেমচন্দ্র সমকালে পাঠক ও সমালোচকদের কাছে অত্যুচ্চ প্রতিভা- 
সম্পন্ন মহাকবি বলে অভিনন্দিত হয়েছেন। কিন্তু একালের সমালোচক 
তার সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ কৰেন। বাংল! সাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষক 
ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্বীকার করেছেন, “তিনি ভাষা ও ছন্দে 
উচ্চশ্রেণীর শিল্পী ছিলেন না, তাহার কাব্যের কোন অস্তনিহিত স্বাভাবিক 
প্রেরণ ছিল নাঃ বিলাতী কাব্য পাঠে ধাহার! অভ্যস্ত, তিনি বৈদেশিক 
কাব্যদাহিত্য হইতে মালমশল! সংগ্রহ করিয়া প্রধানতঃ *্্হাদেরই চিত্ব- 
বিনোদন করিয়াছেন, তিনি সুলভ ভাবুকতায় গ!-ভাসাইয়! চলিতেন, ইত্যাদি 
প্রত্যেক উক্তিই কোন-না-কোন দিক দিয়! তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য **৭* 
বিদেশী কাব্য-সাহিত্যের অনুসরণ করলেও তাদের অন্তর-প্রেরণাকে আত্মস্থ 


১০৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


করবার মত কিছুমাত্র শক্তি হেমচন্ত্রের ছিল ন1| মধূহুদনের যে প্রভাব তার 
কাব্যের উপরে পড়েছে তাও এঁ একই কারণে বহিরঙ্গ ভেদ করে অন্তরের 
বস্ত হয়ে উঠতে পারে নি। 

. কাব্যগ্রস্থাবলী ॥ নান! ধরনের কাব্য এবং খণ্ড কবিতা-সঙ্কলন হেমন্ত 
অনেকগুলি লিখেছিলেন । তার প্রথম কাব্য “চিস্তা-তরঙ্গিনী” ১৮৬১ সালে 
প্রকাশিত হয়। “বীরবাহু” (১৮৬৪ ) একটি আখ্যান কাব্য । খণ্ড কবিতার 
সঙ্কলন কবিতাবলী” (১ম ১৮৭০, ২য় ১৮৮০ ), পচিত্তবিকাশ” (১৮৯৮) 
সেকালে খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিল। অন্ান্ত কাহিনী ও বর্ণন! প্রধান 
কাব্যের মধ্যে “আশাকানন” (১৮৭৬ ), প্ছায়াময়ী* (১৮৮০ )) “দশমহাবিদ্া% 
(১৮৮২) উল্লেখযোগ্য । হেমচন্দ্রের বিপুলাক্কৃতি মহাকাব্য “বৃত্রসংহার, 
ছুইভাগে প্রকাশিত হয়, ১৮৭৫ এবং ১৮৭৭ সালে । 

“চিস্তাতরঙ্জিনী” প্রতিবেশী এক বন্ধুর আত্মহত্যার ঘটনা অবলম্বনে 
রচিত। রচনাভঙ্গিতে ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব আছে। ১৮৬১ সালের জুলাই 
মাসে রচিত গ্রন্থের ভূমিকায় রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত 
হয়েছে “কবিতা কেশরী রায়-গুণাকরের পর কবিত৷ রচন৷ করিয়া যশঃলাভ 
করা অসাধ্য |” তখন কিন্ত মধুস্দনের “তিলোত্বমাসস্ভবকাব্য” এবং 
“মেঘনাদবধকাব্যের” প্রথমাংশ প্রকাশিত হয়ে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি 
করেছে। বিস্ময়কর যে হেমচন্দ্রের চোখ সেদিকে পড়ে নি। হেমচন্দ্রের এই 
প্রথম রচনাটির স্থানে স্কানে আস্তরিকতার সুর বাজলেও কাব্য হিসেবে এটি 
একেবারে মূল্যহীন এ 

আখ্যান কাব্য “বীরবাহু” চিস্তাতরঙ্গিনীর তুলনায় কিছু পরিণত রচন]। 
ভূমিকায় কবি বলেছেন, “উপাখ্যানটি আগ্যোপান্ত কাল্পনিক, কোন ইভিহাস- 
মূলক নহে । পুরাকালে হিন্দুকুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশরক্ষার্থ কি প্রকার 
ঘৃপ্রতিজ্ঞ ছিলেন কেবল তাহারই দৃষ্টাস্ত স্বরূপ এই গঞ্পটি রচন! কর] হইয়াছে।” 
কনোজের যুবরাজ বীরবাহু কিরূপ বীরত্বের সঙ্গে পাঠান কতৃকি অপহৃত. পত্রী 
হেমলতাকে উদ্ধার করেছিল সে ঘটনাই এ কাব্যের কাহিনীভিত্তি। মুসলমান 
বিরোধী হিন্দু জাতীয়তার প্রচারই এ গ্রন্থের লক্ষ্য | যে স্বাজাত্যবোধ 
প্রচারের জন্য হেমচন্দ্রেরে এত খ্যাতি তাও যে সমকালীন সঙ্কীর্ণতা ও 
সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি অতিক্রম করতে পারে নি একথ! ছুঃখের সঙ্গে স্বীকার 
করতে হয়। 

হেমচন্দ্রের "আশীকানন* একথানি ন্রপককাব্য (৪116০: )। কাব্যের 


নবজীগৃতির স্ষ্টিউল্লাম ১০৫ 


ভূমিকায় লেখক গ্রন্থটির পরিচিতি প্রসঙ্গে বলেছেন, “আশাকানন একখানি 
সাঙ্গরূপক কাব্য । মানবজাতির প্রকৃতিগত প্রেবৃত্তিসকলকে প্রত্যঙক্ষীভূত 
করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য । ইংরাজী ভাষায় এরূপ রচনাকে “এলিগারি* 
কহে।” কাব্যের এই ভঙ্গিটি নূতন এবং যুরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবেই 
পরিকল্পিত, কিন্ত কাব্য-সৌন্র্যের দিক থেকে রচনাটি অকিঞ্চিৎকর। 

কবির “ছায়াময়ী” কাব্যটি দান্তের ডিভ্ভাইন কমেডিয়ার অহুলরণে রচিত। 
রচনাভঙ্জির দুর্বলতা সত্বেও গ্রন্থটি একেবারে মৌলিকত৷ বজজিত নয়। 
দ্াস্তের গ্রন্থে নরক, নরকপ্রায়শ্কিত্ত ও স্বর্গ সম্বন্ধে যে-সব কথা লিখিত হয়েছে 
তাঁ বাইবেলের অন্ুনরণে ভক্ত থ্রীষ্টানের কথা । হেমচন্দ্র হিন্দু পৌরাণিক 
আদর্শের দ্বার! নবীনত! স্ষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন । 

“দশমহাবিদ্যা” পৃর্বোক্ত কাব্যগুলির তুলনায় বিশিষ্ট । শক্তির দশরূপকে 
প্রাচীন তন্্শাস্ত্রে দশমহাবিগ্য। বলা হয়েছে । কালী, তারা, ষোড়শী, ছিন্নমস্তাঃ 
প্রভৃত্টি এই দশরূপের অন্তর্গত। সতীহার] হয়ে মহাদেব যখন চিন্তিত ও 
দুঃখিত হয়ে পড়লেন তখন নারদের পরামর্শে তিনি বুঝলেন সতীর মৃত্যু হতে 
পারে না। তিনি বিভিন্ন ্ূপে দশ দিকে বিরাজিতা। দশমহাবিগ্ার 
বর্ণনায় ভারতচন্ত্রপ্রমুখ পুরানে। কবিদের আগ্রহ দ্রেখা যেত। হেমচন্ত্র 
কিন্ত কাব্যের প্রাচান বিষয়বস্তুর মধ্যে আধুনিক যুগস্ুলত যুক্তিবোধের পরিচয় 
দিয়েছেন। তিনি দেবীর দশরূপের মধ্যে মানব-সভ্যতার দশটি বিভিন্ন 
স্তরের অস্তিত্ব খু'জেছেন। রূপনিমিতির দুর্বল্তায় কবির পরিকল্পনা অবশ্য 
কাব্যরূপে বিশেষ সাফল্যলাভ করে নি। 

হেমচন্দ্র খণ্ড কবিতায় মহাকাব্য-আখ্যানকাব্যের তুলনায় অধিক 
পারদশিত! দেখিয়েছেন । বেশির ভাগ কবিতায় অবশ্য উচ্চক্ বক্তৃতার মত 
ভাষায় কবির স্বাজাত্যবোধ প্রকাশ পেয়েছে । বহু কবিতায় তিনি রাজপুত- 
চারণ এবং মারাঠী ব্রাহ্মণের পৰ্োক্ষ জবানীতে স্বাধীনতার কামন। ব্যক্ত 
করেছেন। আসলে কবি ইংরেজ-অধীন ভারতের কথাই বলতে চেয়েছেন । 
কবির কণ্ঠে উত্তেজন। যতট! প্রকাশ পেয়েছে কাব্যোচিত ব্ূপ-চিত্রণ ততটা 
সফল হয় নি।-- 

আরব্য; মিসর, পারস্ত, তুরকী, 
তাতারঃ তিব্বত--অন্ত কৰ কি? 
চীন, ব্রক্মদেশ, অপভ্য জাপান, 
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান, 


১০৬ আধুনিক বাংল! সাহির্ত্ের ইতিহাস 


দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান, 
। ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়। 
বাজ রে শিঙ্গা, বাজ. এই রবে, 
সবাই স্বাধীন, এ বিপুল ভবে, 
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে, 
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয় | 
যে-সব খণ্ড কবিতায় কবি রাজনৈতিক বা সমসাময়িক সামাজিক ঘটনাকে 
কেন্দ্র করে ব্যঙ্গরল ফোটাতে চেয়েছেন, সে-সব ক্ষেত্রে তিনি বেশ সাফল্য 
অর্জন করেছেন। ব্যঙ্গাত্বক কবিত! রচনায় হেমচন্ত্রের বেশ দক্ষতা ছিল। 
সম্ভবত তার কবিচিত্তে রোমান্টিক ভাবোচ্ছাসের পরিমাণ একান্ত স্বল্প থাকায় 
এই সাফল্য এসেছে । কয়েকটি কবিতায় হেমচন্দ্র সহজ সরল ভাষায় ব্যক্তি 
বেদনার কথা বলেছেন। অন্ধ-কবির এই আকুতিতে হৃদয়ের গভীরতম 
প্রদেশ আলোড়িত হয় না ঠিকই, কিন্ত অকৃত্রিম অনুভূতি এবং সহজ প্রকাশ- 
ভঙ্গির গুণে এর গীতি আবেদন অস্বীকুত হবার নয়-_ 


প্রতিদ্দিন অংশুমালী, সহত্র কিরণ ঢালি, 
পুলকিত করিবে সকলে ; 

আমার রজনী শেষ হবে নাকী? হে ভবেশ! 
জানিব ন! দিব! কারে বলে? 

আর ন৷ সুধার সিদ্ধু আকাশে দেখিব ইন্দ্ু 
প্রভাতে শিশির বিন্দু জলে, 

শিশির বসম্ত কাল আসে যাবে চিরকাল 


আমি না দেখিব কোন কালে! 

হেমচন্দ্রের প্ৰৃত্রসংহার” সমকালে বিপুল খ্যাতি অর্শন রা ॥ 
স্বয়ং বক্ষিমচন্দ্র হেমচন্দ্রকে মধুস্থদনের সমকক্ষ কবি বলে ঘোষণা করেছিলেন। 
নিঃসন্দেহে এ সিদ্ধাস্ত চরম বিচারবিভ্রাটের নিদর্শন | বুত্রসংহারের সহজ 
যাত্রাধর্মী বীররসে, বর্ণনার পরিচিত ভঙ্গি ও ছন্দের তারল্যে, বিচিত্র রসের 
উত্তেজনাকর আবেদনে সস্তা স্বাজাত্যবোধে পাঠকসাধারণ মেতে উঠেছিল। 

কিন্ত রসজ্ঞ সমালোচকও যে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন এ খুবই বিল্ময়কর ব্যাপার । 
বৃত্রসংহার পুরাণকাহিনী অবলম্বনে রচিত, তবে এতে কবিকলিত বহু 
বিষয়ের সংযোজন ঘটেছে। সর্বোপরি হেমচন্ত্র প্রাচীন পৌরাণিক বিষয়ের 
উপরে উনিশ শতুকের্‌ একটি. ব্যাথার আবাপ করাজ চায়াছন | সে বাখ্যাটি 
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স্বদ্রেশপ্রেম ঘটিত। সংক্ষেপে বুত্রসংহারের কাহিনীটি এখানে বিবৃত হল। 
শিববলে বলীয়ান বৃত্রের কাছে পরাজিত দেকতার1 পাতালে পলায়িত। 
দানবের স্বর্গ অধিকার করেছে। বুত্রপত্বী এন্ত্রিলা আপন অহঙ্কার তপ্ত 
করবার জন্ত শচীকে দাসী রূপে পেতে চাইল। ইন্দরপুত্র জয়স্তকে পরাজিত 
করে বৃত্রপুত্র রুদ্রপীড় শচীকে বন্দী করে নিয়ে এল । এন্দ্রিলা কতৃক শচী 
অপমানিত হলে কৈলাসে মহাদেব বিলিতৃ হলেন, বৃত্রের উপর থেকে আপন 
আশীর্বাদ প্রত্যাহার করে নিলেন। তপস্তায় রুদ্রকে সন্তষ্ট করে ইন্দ্র বুত্রের 
বধোপায় জানতে পারল । দধীচির অস্থি নিয়ে এসে বজ নিগ্নিত হল। 
অবশেষে দীর্ঘস্থায়ী ভয়ানক যুদ্ধের পরে বজাঘাতে বৃত্রাস্থুর প্রাণত্যাগ করল। 
ঘটনায় এবং বিন্যাসে বৃত্রসংহারে মহাকাব্যের লক্ষণ আছে। জগৎ- 
বাসীর কল্যাণে দরধীচির আত্মত্যাগ, স্বর্গের অধিকার নিয়ে দেব-দানবের 
সংগ্রাম, স্বর্গ-মর্ত-পাতাল, স্র্যলোক-নক্ষত্রলোকঃ কুমেরু-স্থুমের প্রভৃতির 
বর্ণনা, ঘটনার প্রাচুর্য, বীর ও রৌদ্র রসের ছড়াছড়ি-_মহাকাব্যের উপযোগী 
বিপুলতা ও গাভীর্ষের সমস্ত উপকরণই খানে সংগৃহীত হয়েছিল। 
তিলোত্তমাসম্ভব এবং মেঘনাদবধকাব্য থেকে যেমন অনেক কিছুই হেমচন্দ্ 
সরাসরি গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রতি অটল 
আন্গত্যও তিনি দেখিয়েছেন। কিন্তু হেমচন্দ্রের মধ্যে সেই শক্তি ছিল ন 
যাতে এই সব উপকরণ আত্মসাৎ করে মহাকাব্যের আস্বাদ স্ষ্টি করতে 
পারেন। প্রাণহীন বিবৃতি, অকারণ রৌদ্ররদ এবং অগভীর কারুণ্যে 
কাব্যটি পরিপুর্ণ। সত্যকার ক্লাসিক প্রেরণার লেশমাত্র এছিল নী হেমচন্দ্রের, 
বৃত্রসংহারে তাই কৃত্রিম ক্লাসিকতার অন্থসরণ চলেছে । স্বাদেশিকতার 
প্রচারের দিক থেকেও লেখকের দ্বিধ! দর্বত্র প্রকট । মধুস্দনের অন্থনরণে 
তিনি দানবের প্রতি সমর্থন জানাতে চেয়েছেন, কিন্ত হিন্দুর স্বাভাবিক 
প্রবণতাবশে দেবতাদের প্রতিই জ্টার হৃদয় ধাবিত হয়েছে। রাজ্যহার। 
দেবতার! এবং আক্রান্ত দেশ রক্ষায় তৎপর দানবের! তার জাতীয়তাবাদী 
সহান্ুভূতিকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে। 
চরিত্র-স্হিৰ দিক থেকেও হেমচন্ত্র ব্যর্থ হয়েছেন। বুত্রের এই “চিত্রটি 

বীর্ষপূর্ণ”_ 

ত্রিনেত্রঃ বিশালবক্ষঃ অতি দীর্ঘকায়, 

বিলম্বিত ভূজদ্বয়, দোছুলযু গ্রীবায় 

পার্িজাত পম্পভারর বিচিত্র শোভায়। 


১০৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্ের ইতিহাস 


নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস ; 
পর্বতের 'চুড়া! যেন সহসা প্রকাশ-__ 

কিন্ত শিবতক্তির অতিরেক, নারীম্বলভ পুত্রস্তেহকাতরতা, যাত্রাধর্মী রৌদ্ররস 
তাকে দর্ব মাহাত্ব্য বঞ্চিত করেছে। তার মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু সে মৃত্যুতে 
ঠ্রাজেডির হাহাকার ও গৌরব নেই। এন্দ্রিল৷ চরিত্রে গর্ব ও তেজ কিছু 
প্রকাশ পেয়েছে। রুদ্রগীড় বীরত্ব দেখাবার জন্ত যাত্রাদলের নায়কের মত 
চাঞ্চল্য প্রকাশ করেছে; তার পত্বী ইন্দুবাল! বাঙালী পরিবারের অশ্রুমুখী 
দুর্বল! নারীতে পরিণত হয়েছে । দেবচরিত্রগুলিও মোটেই প্রাণবন্ত নয়। 

কবি কাব্যটির কোথাও কোথাও অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছেন, 
কিন্ত বীর ও রৌদ্ররপাত্বক স্থান ছাড়! অন্তর মিত্রাক্ষরের বৈচিত্র্যের আশ্রয় 
নিতে চেয়েছেন। তার মিত্রাক্ষর ছন্দ তরল এবং সঙ্গীতবিহীন। তার 
অমিত্রাক্ষর মিলহীন পয়ার মাত্র--যতিপাতের স্বাধীনতা দেখানে নেই। 
ধবনিবঙ্কার নেই, ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা নেই। আসলে মধুন্দন-প্রবতিত 
অমিত্রাক্ষরের অস্তর-তাৎপর্যট্রি হেমচন্ত্র অন্বধাবনই করতে পারেন নি। 

ইতিহাসের প্রশ্ন ॥ শুধুমাত্র স্ষ্টিক্ষমতার খর্বতার জন্যই নয়, বাংল! 
কাব্যের ভবিষ্যৎ পথনির্দেশেও হেমচন্দ্র ইতিহাসের দাবি মানেন নি। কৃত্রিম 
ক্লাসিকতার অন্ুদরণ করে তিনি সমকালে খ্যাতি পেয়েছেন, কিন্তু একা 
চিত্তে গীতিকবিতা-খণ্ুকবিতার চর্চা করে বাংল! কবিতার স্বাভাবিক 
গতিকে তরাঘ্বিত করতে পারেন নি। মধুস্থদনের কাব্যের যে ধারাটি 
স্বাভাবিক ভীবে মধুস্থদনের নিজের মধ্যেই সমাপ্ত তার পথ ধরে হেমচন্ত্র 
এগিয়েছেন, যে ধারাটি ভবিষ্যতের সম্পদ, তাকে বিকশিত করে তোলার জন্য 
ঘত্ব পান নি। 


!নবীনচন্দ্র সেন ( ১৮৪৭-১৯*৯) 


পরিচয় ॥ নবীনচন্ত্র আখ্যানকাব্য, খণ্ডকবিত। এবং মহাকাব্য 'রচন! 
করে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি নিজেকে হেমচন্ত্রের শিষ্যশ্রেণীয় বলে 
আখ্যাত করতেন। মধুস্দনের দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন ; 
অবশ্ট স্বল্প শক্তির অধিকারী কবি মহাকবির ভাব ও রচনাভঙ্জির যতট! 
অনুসরণ করতে পারেন ততটাই তিনি করেছেন। নবমানবতাবাদের 
মন্ত্র তিনি অনেকাংশে গ্রহণ করেছিলেন, মধ্যযুগীয় ধর্ম-সংস্কারকে পরিত্যাগ 
করতে পারেন নি। একদিকে..ন্ব্যযুক্তিবাদ অপ্রদিকে উচ্ছ্বসিত ভক্তির 


নবজা'গৃতির স্থষ্টিউল্লাস ১০৯ 


মধ্যে পড়ে নবীনচন্ত্র আন্দোলিত হয়েছেন; তাকে সমন্বিত করবার 
শক্তি তার ছিল না। নবীনচন্দ্রের কবি-স্বভাবে আবেগ ও উচ্ছাসের 
প্রাচুর্য ছিল। হেমচন্দ্রের কবিপ্রতিভার মূলেই ছিল কাব্যোচিত আবেগের 
অভাব, নবীনচন্দ্রের মধ্যে অভাব তো ছিলই না, ছিল অতিরেক আর ছিল 
ন1 তাকে নিয়ন্ত্রিত করবার মত শৈল্পিক সংযম। বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের শিল্পী- 
স্বভাবের এই প্রধান দিকটির আলোচন্| প্রপঙ্গে ইংরেজ কবি বায়রনের 
সঙ্গে তার তুলনা করেছেন, “নবীনবাবু বর্ণনা এবং গীতিতে একপ্রকার 
মন্ত্রসিদ্ধ 1**এই সকল বিষয়ে তাহার লিপিপ্রণালীর সঙ্গে বাইরনের লিপি- 
প্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখ! যায়। চরিত্রের আশ্রেষণে ছুইজনের একজনও 
কোন শক্তি প্রকাশ করেন নাই-_বিশ্লেষণে ছুইজনেরই কিছু শক্তি আছে। 
নাটকের যাহ প্রাণ__হৃদয়ে হৃদয়ে “্থাত প্রতিঘাত” ছুইজনের একজনের 
কাব্যে তাহার কিছুমাত্র নাই। কিন্তু অন্যদিকে ছুইজনেই অত্যন্ত শক্তিশালী । 
ইংরেজিতে বাইরনের কবিতা তীব্র তেজস্থিনী, জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্যা। 
তাহাদের হৃদয়নিরদ্ধ ভাবসকল, আগ্েয়গিরিনিরুদ্ধ অগ্নিশিখাবৎ-যখন 
ছুটে তখন তাহার বেগ অসহ্থ।” এই ভাবোচ্ছাসকে সংযত, সংহত করে, 
কাব্যরূপদানই কবির কাজ; নবীনচন্ত্র তাতে সম্পূর্ণ ই ব্যর্থ হয়েছেন । 

কাব্য/গ্রস্থাবলী ॥ নবীনচন্ত্র প্রথম খণ্ডকবিতা লিখতে শুরু করেন। খণ্ড 
কবিতার সঙ্ধলন “অবকাশরঞ্জিণী” নামে ছুই ভাগে প্রকাশিত হয় (১৮৭১ 
এবং ১৮৭৮)। তিনি “পলাশীর যুদ্ধ” € ১৮৭৫), “রঙ্গমতী”, “ক্লিওপেট্রা” 
প্রভৃতি আখ্যান-কাব্য ; “রেবতক” (১৮৮৭), “কুরুক্ষেত্র” (১৮৯৩), 
“প্রভাল” (-১৮৯৬) নামক মহাকাব্য এবং খুষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্তের জীবনী 
অবলম্বনে কয়েকটি কাব্যও রচনা! করেন। তার আত্মজীবশী “আমার জীবন”ও 
উল্লেখযোগ্য গছ রচন] | 

প্রথম ভাগ “অবকাশরঞ্জিনীঠর কবিতাগুলি অপরিণত কৈশোরের 
উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় ভাগ তুলনামূলক ভাবে কিছু পরিণতি লাভ 
করেছে। এই গ্রন্থে সঙ্কলিত খণ্ড কবিতাগুলির কতকাংশ গীতিকবিতার 
মর্যাদা পেতে পারে । নবীনচন্দ্র অবকাশরঞ্জিনীর প্রথম ভাগের জন্ত তার আত্ম- 
জীবনীতে বাংলা ভাষার প্রথম গীতিকবিতার মর্যাদ! দাবি করেছেন । এ দাবি 
গ্রাহ হবার নয়। প্রথমত, মধুন্দনের "আশার ছলনে” এবং “রেখো ম। দাসেরে 
মনে* বহৃপূর্বে প্রকাশিত হয়েছেঃ সনেটুগুলিও এর পূর্বে আত্মপ্রকাশ 
কাবাছ | দ্বিতীয়ত..নরা গীতিকবিতার মধ্যে কব্রি ব্যক্তি-আমির যেআতি 


১১০ আধুনিক বাংল! সাহির্তেযর ইতিহাস 


প্রত্যাশিত এখানে তা সম্পূর্ণ অন্থপস্থিত। তবে দ্বিতীয়ভাগে গীতিকবিতার 
লক্ষণ আছে। তার পূর্বে" বিহারীলালেরও অনেক রচন! প্রকাশিত হয়ে 
গিয়েছে। অবকাশরঞ্জিনীর দ্বদেশপ্রেমমূলক কবিতাগুলিতে হেমচন্দ্রের 
প্রভাব আছে। অবশ্ট হেমচন্দ্রের উত্তেজন| নবীনচন্দ্রে নেই। দুই-একটি 
কবিতায় হেমচন্দ্রের গগ্ভাত্মক মঞ্চবন্তৃতার ঢঙ. থেকে মুক্ত হয়ে তিনি 
দেশাত্ববোধকে প্রকৃত কাব্যরূপে. বিধৃত করতে সফল হয়েছেন। উদাহরণ 
হিসেবে “অশোকবনে সীতা” কবিতার নাম কর! চলে । কবির নিকটে 
দুঃখিনী পরাধীনা ভারতমাতা অশোকবনে বন্দিনী সীতার মূর্তির সঙ্গে যেন 
একাকার হয়ে গিয়েছে 


জিজ্ঞাসিহ__-“বল মাতা, কে তুমি ছুঃখিনী ? 
এমন বিষাদমূর্তি কিসের কারণ ?” 

বলিল রমণী অশ্রু মুছিয়! অঞ্চলে, 
“দুঃখিনী ভারতলক্ষী আমি, বাছাধন ! 
আমিই অশোকবনে সীতা বিধাদিনী |” 


অবকাশরঞ্জিনীর কবি হেমচন্দ্রের স্তায় ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় কিছুমাত্র 
সফল হন নি। তীর কবিচিত্তের আবেগের আতিশয্যই এর জন্ত দায়ী। তবে 
প্রেমের কবিতা রচনায় কবির কিছু বিশিষ্টত। প্রকাশ পেয়েছে । দেহভাবনাময় 
পরিমার্জনাহীন দ্ূপবিহ্বলতা, প্রগল্ভ মদ্দির উচ্ছ্ান এই কবিতাগুলিতে 
প্রকাশিত 1 


শর্বরি! তোমার অঙ্কে চাপিয়। হাদয়, 
হাসিয়াছি, কারদিয়াছি, 
মরিয়াছি, বাচিয়াছি, 

দ্রহিয়াছি, সহিয়াছি তীব্র জালারাশি 

শর্বরি! কহ মা তুমি কেন ভালবামি? 


নবীনচন্দ্রের ”পলাশীর যুদ্ধে” বিষয়বস্তর দিক থেকে নৃতনত্ব আছে। 
রঙ্গলাল-হেমচন্ত্র প্রধানত পৌরাণিক বিষয় অথব! রাজস্থানের পুরাতন কাহিনী 
অবলম্বন করে স্বদেশপ্রেমের কথা বলেছেন । নবীনচন্ত্র কিন্ত প্রত্যক্ষভাবে 
ইংরেজ শক্তিকে ঘটনার মধ্যে স্থান দিলেন। ইংরেজ ও সিরাজের যুদ্ধকাহিনী 
অবলম্বন করে পলাশীর যুদ্ধ রচিত-হল। জগৎশেঠ প্রভৃতির ষড়যন্ত্রে এবং 
মীরজাফরের বিশ্বানঘাতকতায় পিরাদ্ের পরাজয় ও মৃত্যু হুল, বাংলাদেশু, 


নবজাইৃতির স্যষ্টিউল্লাস ১১১ 


ইংরেজের করতলগত হুল, পলাশীর যুদ্ধের এই-ই বিষয়। নবীনচন্দ্রের মনে 
সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের মত ইংরেজ-ভক্তির প্রাচুর্য ছিল! স্বারীনতার 
কামন! এবং সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তির প্রতি আস্থ! এই দুটি বিপরীত কোটির 
প্রত্যয় এদের মধ্যে পাশাপাশি বিরাজ করেছে। পলাশীর যুদ্ধে দেশপ্রেমিক 
মোহন্লাল যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়েও ইংরেজ বিজয়ের মধ্যে শুভ ভবিধ্ৎ দেখে 
উল্লাস প্রকাশ করেছেন ৰ 

“রঙ্গমতী” বা রাঙ্গামাটি উট্টগ্রামের অন্তর্গত একটি অঞ্চল। তার পট- 
ভূমিকায় একটি কাল্পনিক কাহিনী বিবৃত হয়েছে এই কাব্যে । বীরেন্ত্র- 
কুসুমিকার প্রণয়কে অবলম্বন করে বীরেন্দ্রের বীরত্বের নান] বর্ণন। এতে স্থান 
পেয়েছে ; মগ-মুঘল পোতুগীজদের যুদ্ধ, ব্যাস্াদি হত্যা থেকে শুরু করে 
শিবাজীর দ্বার! অনুপ্রাণিত স্বাধীনতার বামনাকে তরল ও উচ্ছ্বসিত ভাষায় 
এ কাব্যে প্রকাশ কব। হয়েছে । কাব্য হিসেবে এটির মূল্য সামান্য । তেমনি 
সামাহা মুল্য “ক্রিওপেট্রাগ্রও | শেষোক্ত কাব্যের বিষয়বস্তু বাংল! সাহিত্যের 
পক্ষে অভিনব । ভাবকল্পনার তারল্য এব; রচনার শিথিলতা এর 
কাব্যোতৎ্কষের অন্তরায় হয়েছে। 

নবীনচন্দ্রের “রৈবতক”” “কুরুক্ষেত্রঃ” “প্রভাস” এই তিনটি কাব্য আসলে 
একটি বিরাট কাব্য-কল্পনার তিনটি অংশ। তিনটি অংশ হলেও এদের 
স্বয়ংসম্পূর্ণতার দাবিও অবহেলা করবার নয়। কৰি মহাকাব্যের আদর্শে 
এই কাব্যত্রয় রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন; মহাকাব্যে জীবনের যে 
বিস্তৃত, বিচিত্র ও গম্ভীর-মহান সুর ধ্বনিত হয় এই ক্ষাব্যগুলির মধ্যেও 
তার অনেকখানি অন্বভব কর! যায়। কিন্তু মহাকাব্যোচিত কল্পনা কবির 
রচনাভঙ্গির শিথিল তারল্যের জন্য উপযুক্ত মহাঁন-গম্ভীর আস্বাদ বহন করে 
আনে না। 


উনবিংশ শতকের কবির! রামাক্ষণ-মহাভারত ও অন্তান্ঠ পুরাণের কাহিনী 
অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু প্রাচীন বিষয়ের মধ্যে তারা 
নানাবিধ নূতন ভাবন! ও কন্পন! প্রবেশ করিয়েছেন। নবীনচন্দ্রও সেই 
ধারাহ্ুযার়ী মহাভারতের কাহিনী এবং শ্রারুষ্চ-চরিত্রকে অবলম্বন করলেন 
এবং আপন শিক্ষা, রুচি, ভাবনা ও কল্পন! অহথযায়ী তাকে পরিরবীতিত করলেন। 
নবীনচন্্র-পরিকল্পিত নব মহাভারতের ব্ধপটি এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হল । 
ভারতে আর্য-অনার্ষের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত ঢেগেই আছে। সমগ্র দেশ কষুত্র 
আদা খওবখাজজা বিজ | প্খরীন বল ববদিক ফার্ম অআবসণন . ভাল্ষা । 


১১২ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


্বার্থনিরত ব্রাঙ্গণগণ নানাবিধ জটিল পৃজার্চনার ব্যবস্থা করেছে । ভারতে__ 
এক ধর্ম একজাতি একমাত্র রাজনীতি 

একই সাম্রাজ্য নাহি হইলে স্বাপিত 

জননার খগ্ুদেহ হবে ন! মিলিত। 
এই মহামিলন সাধনের উদ্দেশ্যেই শ্রীরুঞ্চ মানবনূপে পুথিবীতে অবতীর্ণ 
হয়েছেন। তিনি গীতায় বণিত নিষ্কাম" কর্ম এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কল্পিত 
অনাবিল প্রেমভক্তির মধ্য দ্রিয়েই এই আদর্শ এক্যবদ্ধ ভারতরাজ্য স্থষ্টি 
করবেন। ব্যাসের জ্ঞান, অজুনের শক্তি, সুভদ্রার সেব1, শৈলজার প্রেম এই 
কার্ষে শ্রীরুষ্ের প্রধান সহায়। অপরদিকে প্রাচীন ব্রাঙ্গণ্য রক্ষণশীলতা এবং 
হিংসার প্রতিমুতি ছুর্বাসা এই আদর্শের প্রধান বাধা । নবীনচন্ত্রের পরিকল্পিত 
মহাভারত “উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত” নামে অভিহিত হয়েছে । নবীন- 
চন্দ্রের মধ্যে একদিকে আছে এঁতিহামিক চেতনা, যুক্তিবোধ এবং স্বাদেশিকতা, 
ক্যবদ্ধ ভারত গঠনের স্বপ্ন, ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার, পুরাণকাহিনীর 
মধ্যে ্রতিহাসিকতার সন্ধান* কৃষ্চ-জীবনের কোন কোন অলৌকিক পর্যায়ের 
যুক্তিপ্রবুদ্ধ মানবিক ব্যাখ্যা । এখানে নবীনচন্দ্রের ভাবচিস্তায় উনবিংশ শতকীয় 
নব্য মানবতাবোধ প্রকাশিত। অপরদিকে গীতার নিষ্কাম কর্ণ এবং €ৈষ্ণবীয় 
প্রেমধর্মের মাহাত্ম্যকীর্তনের মধ্যে এতিহের পুনরুজ্জীবন লক্ষণীয়। 

«রৈবতক” কাব্যে কঞ্চের ভগিনী সুভদ্র। ও অজুনের প্রেম ও বিবাহের 
কাহিনী বর্িত। বলরাম ছুর্যোধনের সঙ্গে স্বভদ্রার বিবাহ দিতে চেয়ে- 
ছিলেন । ছুর্যোধন সসৈন্তে দ্বারকায় এল । কিন্তু স্থভদ্রার স্বীকৃতি ও সাহ্চর্ষে 
অজুর্ন সকলকে পরাজিত করে ত্বভদ্রাকে বিবাহ করল। ছুূর্বাসা প্রথমাবধি 
এই বিবাহের বিরোধা ছিল, কিন্ত তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। অন 
কৃষ্ণের বাহুবলের প্রতীক, সুভদ্রা সেবার । কৃষ্ণবিরোধী ছূর্বাসা শক্তি ও 
সেবার এই সম্মিলনের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণের বলবৃদ্ধির বিরুদ্ধাচরণ করেছিল । 
পকুরুক্ষেত্র” কাব্যে চক্রব্যহের মধ্যে নিরস্ত্র অবস্থায় অজুনের বীরপুত্র 
অভিমস্থ্যর যৃত্যু-কাহিনা বিবৃত হয়েছে । অভিমস্থ্যর মৃত্যুতে অজুনের বুদ্ধি 
জড়তামুক্ত হল। কৃ্ণ-প্রচারিত তত্ববুদ্ধিতে তার চিত্ত উদ্বদ্ধ হল; আর 
স্থৃতপ্রার সেবাধর্ম বিশ্বব্যাপ্ত মহিমা লাভ করল-_মাতৃন্নেহপূর্ণ বুকে আজি 
দেখিতেছি সব অভিমস্থ্য উত্তর! আমার” । “প্রভাস” কাব্যে কৃষ্ণের অস্ত্যলীলা 
ব্ণিত হয়েছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হয়েছে, খণ্-বিখণ্ড তারত এরক্যবদ্ধ হয়েছে, 
আশর্য+আনার্যব মিলন ঘাটাচ। প্গাভ গা ক্রষণমত্তি, জদয়ে জদায়ে। মখে 


নবজীগৃ তির স্থিউল্লাস ১১৩ 


মুখে কষ্জনাম যুগযুগাস্তর 1” কিন্তু ছুর্বাসার বড়যন্ত্র তখনও চলেছে। প্রভাসে 
দুর্বাসার পাপের ফল দেখান হয়েছে । এদিকে কৃম্ঘর যাদব বংশেও নানার্ধপ 
অনাচার প্রবেশ করেছে । পারম্পরিক রেষারেষি এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক 
দুর্যোগে যছুবংশের বিলোপ ঘটল । বলরাম ভারতের এঁক্যবদ্ধ নব, 
সভ্যতার বাণী বহন করে পশ্চিম পৃথিবীতে চলে গেলেন । এতকাল বাস্থকি 
এনং জরৎকার কৃষ্ণের বিরোধিত। করেছে বাস্ুকি স্থভদ্রার প্রতি এবং 
জরৎকারু কৃষ্ণের প্রতি কামনাতুর ভালবাসা পোষণ করত । সেই প্রেমের 
ব্যর্থতাই তাদের কৃষ্ণের শক্রতে পরিণত করেছিল । প্রভাস কাব্যে তাদের 
প্রেম দেহুভাবন1! ও ব্যক্তিচেতন! মুক্ত হয়ে বৈষ্ণবীয় কৃষ্ণতন্তিতে নিমজ্জিত 
হল। 

কাব্য তিনটিতে কাহিনী অপেক্ষা তত্বালোচন বেশি । তক্তির প্রবলতা 
ও তাত্ত্বিক বন্তৃত1 সংঘাতসঙ্কুল কাহিনীরপসকে দান! বাধতে দেয় নি। চরিত্র- 
গুলির মধ্যে কৃষ্ণ, অজু এবং ব্যাসদেব মুতিমান দার্শনিক তত্ব, তাদের রক্ত- 
মাংসের মাহ্ৃষ বলে মনে হয় না। সুখে-শোকে মাদের হৃদয় বিচলিত, যারা 
ভালোয় মন্দে মিশ্রিত, তারাই মানবচরিত্র হিসেবে বিশ্বাসযোগ্য এবং সার্থক। 
দুর্বাস! পাষগুচরিত্র ; কবি তাকে কলুষ কালিমায় আবৃত করেছেন। তবুও 
তার চরিত্রের মানবোচিত দুর্বলত৷ এবং সক্রিয় চঞ্চলতা! তাকে প্রীণময় করে 
তুলেছে। বাহ্থুকির চরিত্রটি সর্বাপেক্ষা উজ্্ল। অনার্য বীরের দৃ্ড পৌরুষ 
তার চরিত্রে স্বন্দর ফুটেছে । নারী চরিত্রগুলির মধ্যে স্থৃভদ্রা এবং শৈল 
সম্পূর্ণই তত্ব । সত্যভামার চঞ্চলতায় প্রাণের স্পর্শ লেগেছে ; স্থলোচনার 
ছেলেমাহ্থধীতে কিন্তু শুধুই তারল্য। জরৎকারুর চিত্রে তেজন্িনী, রূপগবিতা 
প্রতিহিংসাপরায়ণা এবং কামনাতুর নারীমূতি ভালই ফুটেছে। 

ইতিহাসের প্রশ্ন ॥ প্রসঙ্গত কিছু খগ্ডকবিতা-গীতিকবিতা লিখলেও 
নবীনচন্দ্র মূলত আখ্যানকাব্য-মহাকাক্কব্যর কবি। মধু্থদনের মহাকাব্য রচশার 
প্রায় তিরিশ বছর পরে নবীনচন্দ্র মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এর 
মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে উপন্তাস-সা হিত্যের প্রক্কৃত জন্ম এবং বিস্ময়কর বিকাশ 
ঘটেছে । কাব্যরাজ্যে বিহারীলাল এবং তার ধারাবাহীর গীতিকাব্যেরপ্পস্তার 
নিয়ে ভবিষ্যতের পথনির্রেশে করছেন। নবীনচন্দ্র তখনও কত্রিম ক্লানিকতার 
অচ্ুবর্তন করে চলেছেন। নবীনচন্দ্রের কাব্যসাধমা ক্ষমতার স্বল্পতার জঙ্য 
যেমন অনেকাংশে ব্যর্থ, ইতিহাসের গতিপথ ন1! চিনবার ফলে তেমনি 


জেলিযাঘদেল জ্যাঃজ হাজত ॥ 


১১৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


মহাকাব্য-আখ্যানকাব্য ধারার পরিণতি 


অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০-৯৮)॥ অক্ষয় চৌধুরী ছু'খানি রোমান্টিক গাথা 
কাব্য লিখেছিলেন ) “উদ্াসিনী” (১৮৭৪) এবং “সাগর সঙ্গমে” (১৮৮১) 
নামে । বীররসাত্মক আখ্যানকাব্যের সঙ্গে রোমান্টিক গাথাকাব্যের অনেক 
পার্থক্য। গীতিকবিতার সঙ্গে কাহিনীরসের সম্মিলনের মধ্য দিয়ে এই জাতীয় 
কাব্যের জন্ম। বীররসাত্মক আখ্যানকাব্যের সঙ্গে মহাকাব্যের জ্ঞাতিত্ব, 
আর রোমান্টিক গাথাকাব্য গীতিকবিতার আত্মীয় | বঙ্কিমচন্দ্র "ললিতা তথা 
মানস” (১৮৫৬) কাব্যে এর স্থত্রপাত করেন। কিন্তু এর বিকাশ ঘটল অক্ষয় 
চৌধুরীর হাতে । তার “উদাসিনী” কাব্যটি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল । 
একটি মধুর প্রেমোপাখ্যান এ কাব্যের অবলম্বন | . বাচনভঙজিতে গীতি- 
কাব্যোচিত ভাবোৎ্সার লক্ষ্য করা যায়। নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যগুলি রচিত 
হবার পূর্বে “উদামিনী” প্রকাশিত হয়েছিল! নবীনচন্দ্রের কাব্যে উদ্জ্বাসের 
আধিক্য আছে। তা দেখে কেউ কেউ নবীনচন্দ্রের উপরে অক্ষয় চৌধুরীর 
প্রভাবের সিদ্ধান্ত করেছেন । কিন্ত নবীনচন্দ্রের বীররসাত্মকতকাব্যের স্বুবৃহৎ 
পরিকল্পনার আড়ম্বরের সঙ্গে এর মূলগত পার্থক্য রয়েছে। অক্ষয় চৌধুরীর 
গাথাকাব্য ইতিহাসের দিক থেকে অগ্রসর একথা স্বীকার্য। অক্ষয়চন্দ্র "ভারত 
গাথ।” নাযে একটি স্বাদেশিকতামূলক গীতিকবিতার সঙ্কলনও প্রকাশ 
করেছিলেন। | 

ঈশানচশ্র্ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬--১৮৯৭) ॥ হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের তুলনায় 
অনেক স্বল্পখ্যাত ঈশানচন্দ্র বাংল! কাব্যের ভবিতব্যকে চিনেছিলেন । 
তার প্রকাশিত চারখানি কাব্যের মধ্যে “চিত্তমুকুর” (১৮৭৮), “বাসম্তী” 
(১৮৮০) এবং “চিন্তা” (১৮৮৭) এই তিনখানিই গাতিকবিত| সঙ্কলন। এক- 
মাত্র “যোগেশ* ১৮৮১) আখ্যানকাব্য। কিন্ত রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের 
তুলনায় এ কাব্য একেবারে স্বতন্ত্র জাতের । রোমান্টিক আত্মকথন এর মধ্যে 
প্রাধান্ত পেয়েছে । বিবাহিত যোগেশের অপর বিবাহিত নারী মন্দাকিনীর 
প্রতিব্যর্থ প্রেমের তীব্র আালাময় উপলদ্ধি ও বেদনাতুর ট্রাজেডিই এ-কাব্যে 
ভাষাবূপ পেয়েছে । কাব্যটির রচনাভ জিতে অনেকাংশে সাফল্য এসেছে ভাব- 
গভীরতা, আস্তরিকতা এবং ভাষাগত সংযমের সংমিশ্রণের ফলে। 
যোগেশ চরিত্রটিকে কবি নিজেই তার অস্তরাত্বার অভিন্ন স্বহদ বলে বর্ণনা 
করেছেন। যোগেশের হাহাকারে তার ব্যক্তিচিত্বের আর্তনাদ প্রতিফল 


মবজীগৃতির স্যঙ্টিউল্লাস ১১৫ 


হয়েছে। এ-বিষয়ে ব্জেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়োদ্ধত মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ, 
“যে কারণে তিনি মাত্র ৪২ বৎনর বয়সে নিজ হাতে নিজের জীবনের 
অবসান ঘটাইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাহার যাবতীয় কাব্যগ্রন্থের যুলে সেই 
কারণই ছিল; অধিকাংশ কবিতাই, বিশেষ করিয়া! যোগেশ কাব্যখানি, 
একট! অস্তরগড় জালায় জর্জরিত। সক্ষম রচনা! বলিয়াই সেগুলি পাঠকের 
মনেও জাল! ধরাইয়! দেয় ।” 

ইন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১) ॥ হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বুত্র- 
সংহারে”র দ্বিতীয় ভাগ যে বৎসর প্রকাশিত হয় সেই একই বৎসর ১৮৭৭ সালে 
ইন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “ভারত উদ্ধার” নামক পূর্ণাঙ্গ রঙ্গকাব্য প্রকাশিত 
হয়। অস্তঃসারশূন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ব্যঙ্গ করে কাব্যটি রচিত, 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বীররপাত্বক মহাকাব্যের এটি একটি উৎকৃষ্ট প্যারোডি । 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এই কাব্যটি ব্যঙ্গরচন| হিসেবে উচ্চস্তরেরই শুধু নয়; 
বাংল! মহাকাব্যের চরম জনপ্রিয়তার যুগে (বঙ্কিমচন্দ্রও যখন বৃত্রসংহারের 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ ) তার প্রতি এই ব্যঙ্গবাণ বর্ষণ পরোক্ষত সেই ধারার প্রতি 
কাব্যেতিহাসের অস্বীকৃতির চিহ্ৃই যেন বহন করে । 


বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪) 


পরিচয় ॥ বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুর্বে আধুনিক গীতিকবিত। বিচ্ছিন্ন ভাবে 
ছু'একটি রচিত হয়েছে মাত্র। অবশ্য চতুর্দশপদ্রী কবিতাবলীর কথা স্বতন্। 
মধুহ্ছদনের হাতেই বাংল! গীতিকবিতার উদ্ভব হলেও তার পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্টা 
বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতায় । রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যে এতিহাশিকের 
দৃষ্টির পরিচয় আছে,--বিহারীলাল তখনকার ইংরেজী ভাষায় নব্যশিক্ষিত 
কবিদ্িগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসন্কুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশাহুরাগমূলক 
কবিতা লিখিলেন ন1 এবং পুরাতন, কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের 
দিকেও গেলেন না১তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের 
কথা বলিলেন। তাহার পেই স্বগত-উক্তিতে বিশ্বহিত, দেশহিত অথবা 
সভা! মনোরপ্রনের কোন উদ্দেশ্য দেখা গেল না। এই জন্য তাহার সু 
অন্তরঙ্গরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়! সহজেই পাঠকের বিশ্বাফ-মাকর্ষণ করিয়া 
আনিল 1” তিনি নিজে যা! অন্গভব করেছেন, প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে যে- 
সৌন্দর্যের উপলব্ধিতে তার হয় পূর্ণ হয়েছে তিনি উচ্ছ্বসিত ভাষায় গানে 
গানে তা প্রকাশ করেছেন। নিজের মনের রঙ দিয়ে বাহিরের বস্তকে 
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রঞ্জিত করে দেখাই গীতিকবির কাজ। বিহারীলাল বাংলার প্রথম দ্বিধাহীন 
গীতিকবি । 
কাব্যগ্রস্থাবলী ॥ “সঙ্গীতশতক* ৫১৮৬২) বিহারীলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 
হলেও প্রকৃত নব্য গীতিকবিতা মিলল “বঙ্গস্বন্দরী” (১৮৭০) এবং পনিসর্গ- 
সন্দর্শনে” (১৮৭০)। কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য ”সারদামঙ্গল” প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ 
সালে। পসাধের আসন” কাব্যটিসারদামঙ্গলের উপসংহার স্বরূপ । অন্তরা 
উল্লেখযোগ্য কাব্য হল “বাউলবিংশতি”, “শরৎকাল”, “কবিতা ও সঙ্গীত” 
প্রভৃতি । | 
পনিসর্গসন্দর্শনে” সমুদ্র” আকাশ, ঝড়ের রাত্রি, ঝড়ের পরের প্রভাত প্রভৃতি 
নান। বিষয়ক প্রকৃতি-চিত্র স্থান পেয়েছে । চিত্রগুলি অবশ্য সাধারণ বর্ণনাধর্ম 
অতিক্রম.করে অন্তরের স্পর্শে প্রায়ই বিশিষ্ট হয়ে ওঠে নি। স্তবকে স্তবকে খণ্ডিত 
চিত্রগুলি এক্যবদ্ধ হয়ে ভাবরসের একাগ্রতা স্থ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে। তুলনামূলক 
ভাবে পরবর্তী “শরৎকাল” গ্রন্থের প্রভাত, মধ্যান্থ, সন্ধ্যাসঙ্গীত, নিশীথ সঙ্গীত, 
নিশাস্ত সঙ্গীত প্রভৃতি কবিতায় একই সঙ্গে বাংল! দেশের শরৎখতুর বিশিষ্ট বূপ 
ও আমেজ এবং সকাল, মন্ধ্য! প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষণে তার রূপ ও রপাবেদনের 
বিচিত্রতার সঙ্গে কবি-মনের রঙের সহযোগ ভাষাচিত্রে অনেক সার্থকভাবে 
ধরা পড়েছে। “বঙ্গস্ুন্দরী” নারীবন্দমনামূলক কাব্য । বাংলাদেশের নারীর 
বিভিন্ন রূপ ও বিচিত্র ভঙ্গি এ-কাব্যের কবিতাগুলির বিষয়রূপে অবলম্ষিত 
হয়েছে । “বাউলবিংশতি”তে বাউল ধরনের কয়েকটি গান সঙ্কলিত হয়েছে । 
“সারদামঙ্গলে” কবির গীতিস্বভাব, সৌন্দর্যচেতন! ও প্রকৃতিদৃষ্টি পূর্ণ পরিণতি 
লাভ করেছে । প্পাধের আসনে*ও একই ভাবচেতনার অশ্ববৃত্তি ঘটেছে । 
শেষোক্ত ছু'টি কাব্যেরই অবলঘিত বিষয় সারদ। ব সরস্বতী | এই দেবীকে 
কেন্দ্র করে কবির মনে যে পোন্দর্যাস্বাদ এবং প্রেমোপলন্ধি তরঙ্গিত তাকেই 
ভাষাবূপে কবি আধদ্ধ করেছেন। বিহারীলাল কল্পিত এই দেবীর স্বরূপ নির্দেশ 
করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “সরস্বতী সম্বন্ধে পাঠকের মনে যেরূপ ধারণ! আছে 
কবির সরম্বতী তাহ] হইতে স্বতন্ত্র। কবি যে সরস্বতীর বন্দনা! করিতেছেন 
তিনি*নানা আকারে নানা! ভাবে নানা! লোকের নিকট উদ্দিত হন। তিনি 
কখনো জননী, কখনে। প্রেয়সী, কখনে৷ কনা । তিনি সৌন্দর্যরূপে জগতের 
অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন এবং দয়। স্নেহ প্রেমে মানবের চিত্তকে অহরহ 
বিচলিত করিতেছেন” প্রক্কৃতি জুড়ে যে খণ্ড খণ্ড সুন্দর বস্তুর সমারোহ তা! 
_স্বাতুলে সূর্ব সৌন্দর্যের. উৎস সারদারই প্রতিফলন *₹-- 
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কোটি শশী উপহাসি 
উথলে লাবণ্যরাশি, 
তরল দর্পণে যেন দিগন্ত আবরে; 
আচম্িতে অপর্প 
রূপলীর প্রতিন্ধপ, 
হাসি হাসি ভা্ি ভাসি উদয় অন্বরে। 
বিশ্বস্থষ্টির রহস্য কবি ভেদ করতে চেয়েছেন সারদাকল্পনার মধ্য দিয়ে। 
রবীন্দ্রনাথের কবিত! ছাড়। এন্সপ স্থগভীর কল্পনার পরিচয় বাংল। কাব্যে বড় 
নেই। কিন্ত বিহারীলাল অপর দিকে সারদাকে পারিবারিক স্রেহপ্রীতির 
আসনেও দেখতে চেয়েছেন। বিপরীত প্রান্তকে মেলাবার এই সাধন শেষ 
পর্স্ত সম্পূর্ণ সফল হয় নি। কিন্ত কবি সাংসারিক প্রেমকে স্বীকার করেই 
বিশ্বসৌন্দর্যের উৎসে পৌছতে চেয়েছেন। এই বিশিষ্ট মনোভঙ্গির অভিনবত্ে 
সংশয় প্রকাশ করা চলে না। কবি এই সারদাকেই আপন অন্তরে পেতে 
চেয়েছেন। সারদা তারসীদবী, প্রেম তার পৃজা। সারদার স্বপ্ন বুকে নিয়ে 
কৰি শ্রশানের ভয়াবহতাকেও ভয় পান না 
তোমারে হদয়ে রাখি 
সদানন্দ মনে থাকি, 
শ্বশান অমরাবতী ছুই ভাল লাগে ।"*" 
ভক্তিভাবে একতানে 
মজেছি তোমার ধ্যানে, 
কমলার ধনমানে নহি অভিলাবী। 
তিনি সারদার স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতে চান, লক্ষ্মীর ধনসম্পদে তার কিছু- 
মাত্র কামন| নেই। সারদাকে পাওয়ার জন্য কবির কে কি গভীর আকুতিই 
ন| প্রকাশ পেয়েছে! কিন্ত কবি সারদার রহস্ত শেষ পর্যস্ত ভেদ করতে 
পারেন না__ 
| ধেয়াই কাহারে আমি 
নিজে তাহা জানি না। | 
এই রোমান্টিক অস্পষ্টতা বিহারীলালের কবি-কল্পনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
রোমান্টিক কল্পনা! থেকেই এসেছে এক অকারণ বেদনাবোধ । কবি নিজে 
বলেছেন, "মৈত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ, সরম্বতীবিরহ যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে 
উন্মত্তবৎ হইয়! আমি সারদামঙগল সঙ্গীত রচনা করি।” এই বিরহ-চেতনার 
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ভিত্তিতে কোন বোধগম্য কারণ নেই। মিলনেও এই বিরহ-বেদনার অবসান 
ঘটে না। আসলে শাশ্বত পৌন্দর্যের জন্য চিরকালীন অকারণ এবং রোমান্টিক 
বিরহক্রদ্দন সারদামঙগল এবং সাধের আসনে ধ্বনিত হয়েছে। 
প্রক্কতি-সম্পকিত কবিতায় বিহারীলাল একটি নুতন স্বর আনলেন । 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “সাময়িক অন্ত কবির রচনাতেও প্ররুতি-বর্ণনা আছে, 
কিন্ত তাহ! প্রথাসঙগত বর্ণনামাত্র, তাহ! কেবল কবির কর্তব্যপালন। তাহার- 
মধ্যে সেই সোনার কাঠি নাই যাহার স্পর্শে নিখিল প্রকৃতির অস্তরাত্বা সজীৰ 
ও সজাগ হইয়া আমাদিগকে নিবিড় প্রেমপাশে আবদ্ধ করে ।” নগরের কৃত্রিয 
সভ্যতার এই্বরপূর্ণ পরিবেশ থেকে কৰি দূরে প্ররুতির উনুক্ত কোলে সৌন্দর্য- 
স্বপ্নে আক অবগাহন করতে চেয়েছেন__ 
কভু ভাবি কোন ঝরণার 
উপলে বন্ধুর যার ধার-- 
প্রচণ্ড প্রপাতধবনি, 
বায়ুবেগে প্রতিধ্বনি 
চতুর্দিকে হতেছে বিস্তার-_ 
গিয়ে তার তীর তরুতলে, 
পুরু পুরু নধর শাদ্বলে, 
ডুবাইয়ে এ শরীর, 
শব সম রব স্থির 
কান দিয়ে জল কলকলে। 
সে সময়ে কুরঙিনীগণ, 
সবিস্ময়ে মেলিয়। নয়ন, 
আমার সে দশ! দেখে, 
কাছে এসে চেয়ে থেকে 
অশ্রজল করিবে মোচন । 
রোমান্টিক গ্রীতিকবিতার শষ্টা হিসেবে বিহারীলাল নব ভাবকল্পনার 
চর্চা করেছেন, সে ভাবাহুভূতির গভীরতা এবং অভিনবত্ব অনস্বীকার্য ; কিন্ত 
বূপরচনায় ততট। সাফল্য তিনি অজ্ন করতে পারেন নি। তিনি যত বড় 
ভাবুক ছিলেন তত বড় শিল্পী ছিলেন না । ভাষার উপরে যে পরিমাণ দখল 
থাকলে প্রয়োজনের বাহক শব্দকে নমনীয় করে রহস্যময় নিখিলের বেদনাকে 
স্পর্শ কর! যায় তা বিহারীলালের ছিল না! : ভাবের ক্রম তার রচনায় প্রায়ই 
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রক্ষিত হয় নি চিত্রের স্থত্র বারবার হয়েছে ছিন্ন। মাঝে মাঝে ছুচারটি 
স্তবকে ব! ছ'একটি পংক্তিতে ব্যঞ্জন। চমৎকার গ্রুকাশ পেয়েছে কিন্তু সে সুর 
প্রায়ই পরবর্তী স্তবকগুলিতে অন্ুশ্থত হয় নি। বিহারীলালের ভাবকল্পনা ছিল 
কৰির ভাবকল্পন1, কিন্ত ব্ূপরচনার নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের অভাবে সম্ভাবনানুযায়ী 
বড় কবি তিনি হতে পারেন নি। কারণ ব্নপসিদ্ধি ব্যতিরেকে কাবাসার্থকতা 
লাভ অসম্ভব । 

ইতিহাসের বিচার ॥ বিহারীলাল যত বড় কবি, বাংল! কাব্যের ইতিহাসে 
তার চেয়ে অনেক গভীর প্রভাব তিনি বিস্তার করেছেন। সেইজন্যই সাহিত্যের 
ইতিহাসে তার এত মর্যাদা। এক। ১৮৬৬ সালে মধুস্থদনের চতুর্দশপদীর 
কবিতাগুলি প্রকাশিত হলেও কবিতাগুলি ১৮৬৫ সালে রচিত। এই সনেট- 
গুচ্ছের মধ্যে কবির ব্যক্তিচিত্তের বেদন! প্রকাশিত হয়েছে । কবির “আশার 
ছলনে ভুলি” এবং “রেখে ম|! দাসেরে মনে” পরিপুর্ণ লিরিক । এ-কবিতা 
দু'টির আঙ্গিকে সনেটের সংহতি নেইঃ আছে একালীন গীতিকবিতাত্বলভ 
বিতানিত ভাবোচ্ছাস। কাজেই আধুনিক বাংল] গীতিকবিতার তিনিই প্রথম 
কবি এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু মধুস্থদনের কবিপ্রতিভ1 ছিল ক্লাসিসিজম- 
রোমান্টিসিজমের বিচিত্র মিশ্রণে গড়া | তাই আধুনিক রোমান্টিক গীতিকবিতার 
কতগুলি লক্ষণ, যেমন কল্পনার স্ুদূরাভিসার, অকারণ বৰিরহ-ৰিষধতা, রহস্যময় 
অস্প্টত| তার কবিতায় বড় লক্ষ্য কর1 যায় না। তদ্বপরি তিনি গীতিকবিত! 
রচনার ব্যাপারে কখনই একাগ্র হতে পারেন নি। এই ছু”টি দিক থেকে 
বিহারীলাল গীতিকবিতাকে নিজস্ব মর্যাদায় প্রতিঠিত রূরেছেন। নিজের 
ব্যক্তিভাবনাকে সর্বনিরপেক্ষভাবে উপস্থিত করায় তিনি যে নিদ্বন্দ খনের 
পরিচয় দিয়েছেন, বাংল! কবিতার ভবিষ্যৎ পথটিকে তা পরিষ্কার নিদেশি 
করেছে । তিনি গীতিকৰিত1 ছাড়া অন্তবিধ কবিতা রচনার কথা ভাবেন 
নি। অথচ পাশাপাশি ব্যর্থ মহাকাব্য ও বীররসাত্মবক আখ্যানকাব্য লিখে 
হেম-নবীন খ্যাতির শীর্ষে উঠে গিয়েছেন । বিহারীলাল সেদিকে জক্ষেপমাত্র 
না করায় বাংল। গীতিকৰিতার স্বাভাবিক বিকাশ ভ্রততর হয়েছে। হছুই। 
বিহারীলাল সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে পড়াশুনা! করেছিলেন । ইংরেজী সাস্টুত্যের 
মধ্যে বায়রণ-সেকৃসপীয়রই তিনি বেশি পড়েছিলেন । কিন্তু মং্কৃত সাহিত্যের 
সঙ্গে তার অহ্থস্থত কাব্যধারার সম্পর্ক নেই; সেকৃসপীয়র-বায়রণের কাব্য- 
বৈশিষ্ট্য তার শিল্পীচিত্তে প্রভাব ফেলতে পারে নি। তার সঙ্গে ইংরেজী 
রোমান্টিক কবিকুলের দূরপ্রসারী কল্পনা-অতিরেক ও নির্বিশেষ সৌন্দর্যধ্যানের 


১২০ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাম 


সম্পর্ক অধিক। প্রত্যক্ষ প্রভাব ন| থাকলেও প্রতিভাগত এই সাদৃশ্য 
বাংল! কাব্যকে অতিশীঘ্র ইংরেজী রোমান্টিক আন্দোলনের নিকটে নিয়ে 
ফেলেছে । 


হ্বরেক্রনাথ মজুমদার ( ১৮৩৮-৭৮ ) 


পরিচয় ॥ যৌবনে উচ্ছঙ্ঘল ও অতিচারী ্বরেন্ত্রনাথ পরবর্তী জীবনে আপন 
ব্যক্তিচেতনাকে উধ্বগামী করেছিলেন। তার ব্যক্তিসত্তার গভীরে প্রবৃত্তি ও 
নিবৃত্তির দ্বন্দ ছিল। পকামই তাহাকে দিয়াছিল মোক্ষ বা মুক্তি। কবির 
অস্তজশবনের এই ঘাত-প্রতিঘাত অতি বিচিত্র । এই বিচিত্র কাহিনী তাহার 
রচনাবলীতে ওতপ্রোত হইয়া আছে । তাহার সাহিত্য-জীবনের এক দিকে 
তাহার কামজীবন, অন্ঠদিকে তাহার ধর্মজীবন। তাহার জীবন দ্বিশিখা- 
বতিকার মত ছুই দিকে প্রজ্বলিত হইয়াছিল বলিয়] দীর্ঘস্বায়ী হয় নাই।” 
(- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) । কবির ব্যক্তিচিত্তের এই স্থগভীর আলোড়ন 
তার কবিতার উৎস । 

কাব্যগ্রন্থাবণী ॥ কবির অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য গদ্ধ রচনা আছে। এই 
সব প্রবন্ধ-নিবন্ধে জ্ঞানসাধকরূপে তার পরিচয় ধর! পড়েছে । তুলনামুলক- 
ভাবে তার কাব্য রচনার সংখ্যা বেশি নয়। কিন্তু তার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 
“মহিল।” বাংল! কাব্যের ইতিহাসে তাকে অমরতা দিয়েছে। “হর্ষবর্ধন” 
নামে তার অপর একটি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তকের নামও উল্লেখ কর! যেতে পারে । 
্বল্নস্থায়ী জীবন এবং স্বল্পপরিমাণ কাব্য রচন! নিয়ে তুরেন্দ্রনাথ বাংল সাহিত্যে 
আপন ক্ষমতাবলেই বিশিষ্ট আসন পেয়েছেন। 

স্বরেন্ত্রনাথ জননী, জায়) ভগিনী, দৃহিত প্রভৃতি রূপে নারীর যে মহিমাকে 
প্রত্যক্ষ করেছেন তাকে ব্ধপ দিতে চেয়েছেন মহিল। কাব্যে । জননী ও জায়ার 
মহিমা কীর্তন করে ভশ্মী-অংশ তিনি লিখতে আরম্ভ করেছিলেন কিন্ত শেষ 
করে যেতে পারেন নি। স্থরেনত্নাথের এই কাব্যের কল্পনা বিহারীলালের 
“বঙ্তুন্দরী”্র দ্বার! কিছুট! প্রভাবান্বিত হওয়1 সম্ভব । কিন্ত বিহারীলালের 
কুহেলী-আচ্ছন্ন রোমান্টিক মানসাভিসার, ধ্যানবিহ্বলতা এবং শিথিল রচনা- 
ভঙ্গির সঙ্গে স্বরেন্ত্রনাথের সাদৃশ্য অল্প। এ প্রসঙ্গে মোহিতলালের মন্তব্য 
উদ্ধারযোগ্য “সুরেন্ত্রনাথের প্রেমের আদর্শে তথা নারীপুজায় পূর্বতন কবিগণের 
আদ্িরম বা দেহসভ্োগের নীতি পুরামাত্রায় আছে ।***'অতিশয় প্রাকৃত 
প্রেমের সংস্কারকেই অবলম্বন করিয়া সুরেন্্রনাথ দার্শনিক যুক্তি দ্বার! তাহাকে 


নবজাগৃতির স্থষ্টিউল্লাস ১২১ 


শোভন ও বুদ্ধি-সম্মত করিয়৷ তুলিয়াছেন।” বিহারীলাল প্রবতিত রোমার্টিক 
কাব্যধার! থেকে সুরেন্ত্রনাথের ভাবকল্পনার যেমন পার্থক্য আছে. তেমনি 
শ্বাতন্ত্য রয়েছে তার সংহত, গাঢ়, স্বল্পোচ্ছমিত ভাষাভঙ্গির। তার উপলব্ধির 
এবং রচনারীতির মধ্যে ক্লাসিকাল ঘনপিনদ্ধতা থাকলেও কবির জীবন 
জিজ্ঞাসার মধ্যে “ব্যক্তি আমি”র অস্তিত্ব গভীরভাবে অহ্ভব কর] যায়। 
কাজেই স্ুরেন্ত্রনাথের হাতে গীতিকবিততাই.একটি নূতন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ 
করল একথ! বল! যায়। 


অক্ষয়কুমার বড়াল ( ১৮৬০-১৯১৯) 


পরিচয় ॥ অক্ষয়কুমার বিহারীলালের ধারার অনুসারী কবি। কিন্তু বিহারী- 
লালের প্রতিভার সঙ্গে তার কবিস্বভাবের মূল পার্থক্য আছে। বিহারীলালের 
কবিতায় বিশ্বস্থপ্টির রহস্যভেদী যে-কল্পনার পরিচয় পাই অক্ষয়কুমারের কবিতা 
তা থেকে বঞ্চিত। বিহারীলালের প্রভাবের পাশাপাশি শেলীর প্রত্যক্ষ 
প্রভাব তিনি অচ্ছুভব করেছেন। বিদেশী কবিত]ুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সত্বেও 
অক্ষয় বড়াল আপন ব্যক্তিম্বভাবকেই স্পষ্টভাবে কাব্য-মধ্যে প্রকাশ করেছেন। 
অন্তান্য রোমান্টিক গীতিকবির ন্যায় অক্ষয়কুমারও প্রেম ও প্রর্কৃতির বন্দন গান 
করেছেন। তার প্রেম কল্পনায়ও একদিকের মর্তপ্রেয়পী এবং অপর প্রান্তের 
কল্পনালক্ষীর সমন্বয় সাধনের প্রয়াস আছে। প্রথম যৌবনে কবিচিত্ত দ্বিধা- 
পূর্ণ হলেও প্রৌঢত্বে তিনি এক ধরনের সমন্বিত উপলদ্ধিতে পৌছেছিলেন। 
কাব্যগ্রস্থাবলী ॥ অক্ষয়কুমার বড়ালের গীতিকাব্যের সঙ্কলন গ্রন্থগুলি 
হল-_“প্রদীপ” (১৮৮৪ )১ “কনকাঞ্জলি” (১৮৮৫), “ভুল” (১৮৮৭ ), 
“শঙ্খ” (১৯১০) এবং “এষা” (১৯১২)। প্রথম তিনটি কাব্য উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগে রচিত । কবির বয়স তখন চব্বিশ থেকে সাতাশ । শেষোক্ত 
কাব্যগ্রন্থ ছুটি প্রৌচত্বের শেষপ্রান্তে বুমে লেখা । কবির বয়স তখন পঞ্চাশ- 
বাহান্ন। প্রথম কাব্যত্রয়ে শিল্পীঅন্তরের একটি গভীর দ্বিধ! প্রকাশিত । 
অক্ষয় কুমারের ভাবকল্পনার এই দ্বিধার গভীরে প্রবেশ করেছেন মোহিত- 
লাল, “তৃপ্তির মধ্যেও তিনি অতৃপ্তির উপাসক, কিন্তু প্রাণের গত্ভীরতর 
চেতনায় তৃপ্তিই তাহার প্রক্কতিস্বলভ । তিনি শেলীর মত "ম্দুরতি কামনার 
সমূরতি অধিষ্ঠান” কামন|] করেন, কিন্ত তাহার কামনা আদৌ অমূরতি নহে-_ 
সারাজীবন তাহ! সশরীরে তাহার অতি শিকটে অবস্থান করিয়াছেঃ তিনি 
তাহাকে একটি অমুরতি মহিমায় মণ্ডিত করিয়া নিজের ভাবাভিমান তৃপ্ত 


১২২ আধুনিক বাংল] সাহিত্যের ইতিহাস 


করিতে দাহিয়াছেন।” এই দ্বিধা কাব্য তিনটিকে আশাহুগ সাফল্য দিতে 
পারে নি.। শেষোক্ত কাব্য'ছু"টি রচনার পূর্বে কবির পত্বীর মৃত্যু ঘটেছে। 
ফলে গৃহের গৃহিণী এবং কল্পনার প্রেয়পীর মধ্যকার সেই দ্বিধার অবসান 
হয়েছে। কবির জীবনের বাস্তব নারী আজ “অনাদি অনস্ত তুমি অশীম 
অপার” হয়ে উঠেছে । কবির কাব্যগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল «এষা”। এটি 
শোককাব্য। মৃত্যুর আলোকে প্রেমের সত্যলাভ করেছেন কবি, যৌবন- 
কল্পনার সংশয় তিরোহিত হয়েছে । গভীর বেদনার মধ্য দিয়ে তিনি এক 
প্রশাস্তিতে পৌছেছেন । 


দেবেন্দ্রনাথ সেন ( ১৮৫৮-১৯২০ ) 


পরিচয় ॥ রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবিদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেনের শক্তিকে 
অস্বীকার কর] যায় না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। রবীন্ত্র- 
রচনাভঙ্জি তার উপরে সামান্ত প্রভাব বিস্তারও করে থাকবে,কিস্ত তার পরিমাণ 
বেশি নয়। তিনি রবীন্দ্র-প্রভাবের পূর্বযুগের কবি। বিহারীলালের প্রভাব 
তার উপরে আছে, কিন্তু বিহারীলালের মত স্থলিতবাক শিথিল রূপরীতি 
তার রচনার নয়। গাঢ়বদ্ধ আবেগ ইন্দ্িয়াহ্ছগ আবেদন স্্টিকারী চিত্রকল্পে 
এবং কখনো! কখনে। সংহত সশেটের আধারে চমৎকার বিধৃত হয়েছে। 
গীতিকবি হিসেবে তার কল্পনাও বস্তকে ছাপিয়ে গিয়েছে, কিন্তু বিহারী- 
লালের ন্যায় বস্ত-অতীত,জগতাতীত সৌন্দর্য ও প্রেম-উৎসকে উদঘাটিত করতে 
তিনি ধাবিত 'হন নি'। বিহারীলালস্থলভ ধ্যানলীনত দেবেন্দ্রনাথের নেই, 
তার কল্পনায় নেশার মত্ততা এবং রূপের বিহ্বলতা। স্পষ্ট । 45617510119? 
বিশেষণটি দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে প্রয়োগ করা চলে। বস্তকে তিনি 
অতিক্রম করতে ন। পারলেও তিনি “অশোক মঞ্জরী হইতে তাহার তরুণতা 
এবং বধূর ভূষণবঙ্কার হইতে তাহার 'রহস্ত কথাটি চুরি করিয়া হস 
পারেন ।”--( রবীন্দ্রনাথ ) 

কাব্যগ্রন্থাবলী ॥ দেবেন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ “ফুলবাল1” ১৮৮০ সালে 
প্রকাশিত হয়। ১৮৮১ সালে প্রকাশিত “উম্সিল! কাব্য” এবং *নির্করিণী”ও 
প্রথম কাব্যের স্ায় আকারে ক্ষুদ্র । “অশো কগুচ্ছ” (১৯০০ )১ “শেফালীগুচ্ছ” 
(১৯১২), “পারিজাতগুচ্ছ৮ (১৯১২), “গোলা পগুচ্ছ” (১৯১২), কবির 
সবচেয়ে বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ । ,এছাড়াও কবি “অপুর্ব নৈবেছ্ধ* প্অপূর্ব 
বীরাঙ্গন।”, “অপর্ব ব্রজাঙ্গন” এবং আরও অনেকগুলি কাবা লিখেছিলেনূ! 


নবজাগৃতির স্থষ্টিউল্লাস ১২৩ 


“উমিলাকাব্য”, “অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা” এবং “অপূর্ব বীরাঙ্গনা” প্রভৃতি কাব্যে 
মধুস্থদনের কিছু অন্থসরণ আছে। কবি নিজেকে মধুস্থদন-হেমচন্দ্রের যুগের 
কবি বলেছেন; তবে এই সম্পর্কের পরিমাণ এমন কিছু নয়। 

দেকেন্ত্রনাথের কবিতাগুলির দিকে তাকালে আরও ছু'একটি সাধারগ 
লক্ষণ চোখে পড়ে। দেবেন্দ্রনাথ অ্ুপ্রচুর সনেট লিখেছেন। সনেটের 
আঙ্গিক সাধনায় দেবেন্দ্রনাথ সমুচ্চ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। সনেটের 
সংহত ও ঘনপিনদ্ধ আধারে ধৃত গাঢ় আবেগের রস তিনি পাঠক-মনে 
সঞ্চারিত করতে সমর্থ হয়েছেন। দেবেন্ত্রনাথের কবিতার একট! উল্লেখযোগ্য 
প্রধান অংশ ফুল সম্পর্কে লেখা । দেবেন্ত্রনাথের সৌন্দর্যচেতন। এবং ইন্দ্রিয় 
বিহ্বল উপলব্ধি ফুলের রূপবর্ণনায় বর্ণসম্পাত করেছে। 

শেষপর্বে দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় আধ্যাত্মিকতার স্বরটি প্রধান হতে 
থাকে | এর ফলে তার শেষের দিকের কবিতার উৎকর্ষের বিশেষ হানি ঘটে । 


অন্যান্য গীতিকবি 


দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)॥ দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর তত্বজিজ্ঞাস্টু 
ব্যক্তি। কিন্ত তত্বচেতন| তাকে সাহিত্যরস থেকে দূরে নিয়ে যায় ণি। 
১৮৭৫ সালে “ত্বপ্নপ্রয়াণ” নামক কাব্য রচন! করে দ্বিজেন্্রনাথ বাংল! গীতি- 
কবিতার জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছেন। স্বপ্নপ্রয়াণ একটি বূপক 
কাব্য। একটি কাহিনীর ক্ষীণস্থত্র এ-কাবোর অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত। 
কিন্ত কাহিনীটি রসের ক্ষেত্রে কোন মুখ্য ভূমিকাই গ্রহণ করে শি। আসলে 
মায়াময় স্বপ্ররাজ্যের কাল্পনিক বর্ণনায় কবি এমন জগতের স্ট্টি করেছেন যা 
তার ব্যক্কি-বাসনার বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত। স্বপ্নপ্রয়াণ যে আসলে একটি 
গীতিকাব্য, কাহিনীস্থত্র এবং বূপকার্থ থাকলেও ত1 অস্বীকার করা যায় ন1। 
রোমান্টিক রহস্তের আলোছায়ায় এ-ক্রাব্যটি যেমন অভিনব দ্ূপে আত্মপ্রকাশ 
রুরেছেঃ তেমনি দার্শনিক ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এ-কাব্যের ভাবাবেগ 
নবকাস্তি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ এ-কাব্যটর পরিচয় দিতে গিয়ে 
বলেছেন, “স্বপ্নপ্রয়াণ যেন একটা র্ূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ । হ্তাহার 
কত রকমের কক্ষঃ গবাক্ষ; চিত্র, মুর্তি ও কারুনৈপুণ্য । তীঁহার মহলগুলি 
বিচিত্র» তাহার চারিদিকের বাগানবাড়ীতে কত ক্রীড়াশৈলঃ কত নিকুপ্ত, 
কত লতাবিতান। ইহার মধ্যে কেবল ভাবের পচ নহে, রচনার বিপুল 
বিচিত্রতা আছে |৮ 


১২৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৪-১৯১৮) ॥ গোবিন্দচন্দ্র দাসের সঙ্গে ইংরেজী 
সাহিত্যের গভীর পরিচয় ছিল না1। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি স্থুকঠিন ছুঃখ- 
দারিদ্র্য ভোগ করেছেন। এর মধ্য দিয়ে জীবন সম্পর্কে যে ব্যক্তিক চেতন! 
তিনি লাভ করেছিলেন তার অভিব্যক্তিতেই গোবিন্দচন্দ্রেরে কবিতা পূর্ণ। 
তার প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকাশিত হয়েছিল -- 
“প্রেম ও ফুল” € ১৮৮৮ )১ “কুস্কুম”গ (১৮৯২) “কস্তুরী” (১৮৯৫ ), “ফুলরেণু” 
(১৮৯৬)। ইংরেজী কাব্যের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ ও গভীর সম্পর্ক ন! 
থাকলেও বাংলা রোমান্টিক গীতিকবিতার ধারাটি তখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 
বল! চলে। এই পরিবেশে সাধারণ ভাবে ইংরেজী রোমান্টিক ভাবকল্পনার 
যে বীজ উড়ে বেড়াচ্ছিল তার কিছু পরোক্ষ প্রভাব গোবিন্দচন্দ্রের কবিচিত্তে 
ছায়। ফেলেছিল এমন বল। যেতে পারে । 

গোবিন্দ দাসের রচনারীতিতে শিথিলতা ছিলঃ অসংযম ছিল আরও বেশি। 
তার মধ্যে বড় কবির কিছু সম্ভাবন! থাকলেও রূপনিমিতির দুর্বলতায় ত। 
সফল হতে পারে নি। কিন্তু ভাবার অমংযম যেন তার কবিকপ্পনার বিশিষ্টতারই 
বাহন। তার কল্পনায় বলিষ্ঠ ভোগবাদ ও নারীদেহকামনার তীব্র প্রত্যক্ষত৷ 
লক্ষনীয়। সমকালীন কবি দেবেন্দ্রনাথের ইন্দ্রিয়ান্গ রূপবিহ্বলতার সঙ্গে 
এর যেমন পার্থক্য আছেঃ তেমনি পরবর্তী কৰি মোহিতলালের তান্ত্রিকস্বলভ 
দেহবাদের সঙ্গেও এ-কল্সনার দূরত্বম্পঞ্। দেবেন্দত্রনাথের কবিতায় রূপলাধনার 
স্বর এবং মৌহিতলালের দেহবাদে প্রজ্ঞার দীপ্ডি প্রকাশ পেয়েছে । গোবিন্দ 
দাসের ইন্ড্রিয়।হ্ুগত্যে লৌকিক কাম-ভাবনার উত্বাপের প্রাধান্য আছে। 

কামিনী রায় ( ১৮৬৪-১৯৩৩ )॥ “উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে-কয়জন 
মহিলা-কবি বাংল! সাহিত্যে প্রতিষ্ঠ॥ অর্জন করিয়াছিলেন, কবি কামিনী 
রায়ের স্থান তাহাদের মধ্যে নিঃনংশয়ে শ্রেষ্ঠ। স্বাভাবিক প্রতিভার সহিত 
উচ্চশিক্ষার সংযোগ ঘটাতেই তাহার রচন্বা মাঞ্জিত ও শিল্পস্থষমামণ্ডিত হইবার 
স্বযোগ পাইয়াছিল।” (_ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব 
থেকে তিনি সচেতন দূরত্ব বজায় রেখে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার 
দুর্বোধ্যতা এবং মিতার বিরুদ্ধে তিনি ম্পইভাবেই আপনার মতামত ব্যক্ত 
করেছেন । হেমচন্দ্রের প্রতি স্বগভীর শ্রদ্ধাও তিনি প্রকাশ করেছেন। কিন্ত 
হেমচন্দ্রের গীতিকবিতার তুলনায় তার কবিতা কিছু বেশি পরিণত । এই 
পরিণতি সম্ভবত যুগপ্রভাবের ফল। . রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমগ্ডলের বাহিরে 
বাংল! গীতিকবিতার যে বিকাশ ঘটেছিল তা-ই কামিনী রায়ের কল্পনাকে 
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গীতিধর্মী এবং প্রকাশভঙ্গিকে সুষ্ঠ হয়ে উঠবার স্থযোগ দিয়েছিল । প্রকৃতপক্ষে 
হেমচন্দ্রের কোন সত্যকার প্রভাব কামিনী রায়ের উপরে নেই |. কামিনী 
রায়ের কবিত! প্রত্যক্ষ এবং স্থবোধ্য। তার কল্পনায় বিবর্ণত1 ন1। থাকলেও 
বর্ণপ্রাচুর্যও নেই । তার কল্পনা! সুদূরের যাত্রী নয়, রহম্তলোকেরও সঙ্গী 
নয়। তবে সমকালীন অপরাপর মহিল1-কবিদের ন্টায় তিনি পারিবারিক 
অনুভূতির সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আপনাকেন্বদ্ধ রাখেন নি। কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র 
তীত্র না! হলেও তার ভাব ও ভাবন। তুলনামূলকভাবে ব্যাপক ছিল। 

কবির কাব্যগ্রস্থাবলীর মধ্যে "আলো ও ছায়া» (১৮৮৯ )১ “নির্মাল্য” 
(১৮৯১), “পৌরাণিকা” (১৮৯৭) এবং “দীপ ও ধৃপের” নাম করা যেতে 
পারে। 

গিরীন্্রমোহিনী দাসী €১৮৫৮-১৯২৪ ) ॥ গিরীন্ত্রমোহিনী দাসী প্রথম- 
দিকের মহিল। কবিদের অন্যতম! | তার প্রধান কাব; হল “অশ্রকণ।” 
(১৮৮৭)১ “আভাষ” (১৮৯০), “শিখা” (১৮৯৬), “অর্থ্য৮ প্রভৃতি। আধুনিক 
শিক্ষার প্রভাবে তিনি কাব্যচর্চায় উৎসাহিত হম নি। আপন চিত্তের 
স্বাভাবিক প্রবণতাই কবিত1 রচনায় তাকে প্ররোচিত করেছে। কামিনী 
রায়ের মত তার কাব্যদেহ স্ুমাজিত নয়, কিন্ত ভাবাহ্গভৃতিতে কোথাও 
কৃত্রিমতার স্পর্শমাত্র নেই। পারিবারিক পরিবেশে স্বামীকে কেন্দ্র করেই 
তার কবিচিত্বের আবেগ দান! বেধেছে। স্বামীর মৃত্যুই তার হৃদয়ের অশ্রু 
এবং কবিতার উৎস যুগপৎ উন্ুক্ত করেছে । সমকালীন অনেক পুরুষ কবির 
ক্ষেত্রেও পারিবারিক জীবনরস কবিতা রচনার ভিত্তি হয়েছে; কিন্তু নারীর 
দৃষ্টিতে সংসারজীবন অন্যতর বর্ণে ধর! দিয়েছে। 

াঁনকুমারী বনু (১৮৬৩-১৯৪৩) ॥ মানকুমারী বস্থর সঙ্গে গিরীন্দ্রমোহিনীর 
ভাবকল্পনা এবং রচনাভঙ্গির গভীর সাদৃশ্য আছে। “কাব্যকুম্বমাঞ্জলি” 
(১৮৯৩) এবং “কনকাঞ্জলি” (১৮৯৬) তার মুখ্য কাব্যগ্রন্থ । ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিম্নোদ্ধত মন্তব্যে তার কবিপ্রতিভার স্বরূপ ধর! পড়বে-_ 
*্মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে স্বামিস্খবঞ্ষিত হইয়! তিনি যে দুঃখের মধ্যে সাহিত্য 
সাধনা আরম করিয়াছিলেন, তাহার অনুভূতি জীবনের শেষদিন* পর্য্যস্ত 
তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তিনি সহজ সরল ভাষার*"স্ুললিত ছন্দে 
নিজের মনের কথা নিবেদন করিয়া গিয়াছেন।” 

দ্বিজেন্তরলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)॥ দ্বিজেন্্রলালের নাট্যকারর্ধপে 
পরিচিতি এখনও টিকে আছে। কিন্ত সমকালীন বাংলাদেশে তিনি কবি 
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হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । তার কাব্যগ্রস্থগুলির মধ্যে বিশিষ্ট হল 
“আবাঢ়ে” (১৮৯৯), পহাসির গান” (১৯০০), “মন্ত্র” ও “আলেখ্য”। 
রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে তার রচনার স্বাতন্ত্র্য রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিল। হাসির গান ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনায় তিনি বিশেষ 
কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তার ভাষা মাঞ্জিত; ছন্দ ও অন্তবিধ প্রপাধন গত 
নৈপুণ্যও চোখে পড়ে |. তিনি খজু' মেরুদণ্ডের লোক, অত্যধিক কমনীয়তার 
ছিলেন বিরোধী । এই ব্যক্তিত্ব তার কবিতাবলীতে সুন্দর প্রতিফলিত 
হয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কবির “মন্দ্র” কাব্যের মমালোচন। প্রসঙ্গে যে মন্তব্য 
করেছেন তার মধ্যে দ্বিজেন্দত্রলালের কবিপ্রকৃতির স্বরূপটি বিবৃত হয়েছে, 
“কাব্যে যে নয় রস আছে অনেক কবিই সেই ঈর্ষান্বিত নয় রসকে নয় মহলে 
পৃথক করিয়া রাখেন। দ্বিজেন্দ্রলালবাবু অকুতোভয়ে এক মহলেই একত্র 
তাহাদের উৎসব জমাইতে বসিয়াছেন। তাহার কাব্যে হাস্য করুণ! মাধুর্য 
বিশ্ময় কখন কে কাহার গায়ে আসিয়! পড়িতেছে তাহার ঠিকান| নাই ।... 
ইহার কবিতাগুলির মধ্যে পৌরুষ আছে। ইহার হান্ত বিষাদ বিদ্প বিশ্বয় 
সমস্তই পুরুষের-_তাহাতে চেষ্টাহীন সৌন্দর্যের সঙ্গে 'একট। স্বাভাবিক সবলতা 
আছে। তাহাতে হাবভাব ও সাজসজ্জার প্রতি কোনো নজর নাই।... 
দ্বিজেন্্রলালবাবু বাংল! কাব্যভাষার একটি বিশেষ শক্তি দেখাইয়| দিলেন । 
তাহ। ইহার গতিশক্তি। ইহা যে কেমন ভ্রতবেগে, কেমন অনায়াসে তরল 
হইতে গম্ভীর ভাষায়, ভাব হইতে ভাবাস্তরে চলিতে পারে--ইহার গতি যে 
কেবলমাত্র যৃহ্মন্থর. আবেশভারাক্রাস্ত নহে, তাহা কবি দেখাইয়াছেন।” 


॥ তিন ॥ 
উপন্যাস ও ছোট গল্স 


ভূমিক। 


পুরানে! যুগের গল্পের সঙ্গে আধুনিক উপন্তাসের বূপলক্ষণ, জীবনদৃষ্টি ও 
আম্বাত্বগত কোন সম্পর্কই নেই। উপন্যাস শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাসেই নয়, বিশ্ব-সাঁহিত্যের ইতিহাসেই একটি একান্ত আধুনিক আঙ্গিক। 
কাহিনীকথন এক্ষেত্রে অবলম্বন মাত্রঃ উদ্দেশ্য নয়। পুরাতন ধারার আখ্যায়িকা 


কব স্জ এক স্ত্ত সং্পর্ত জে গজ মা) আখ্যবমকপষ্য ও 
নহাকঃবে/ কাহিনীর নব) দিয়ে চরিত স্যঠি করা হয়। কাহিনী ও চরিত্র 
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জড়িয়ে একটি জীবনবোধ সেখানে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসে এই তিনটি 
উপকরণই থাকে । কিন্ত কাব্যের সঙ্গে এর প্রার্থক্যটও কিছুমাত্র অপ্রকট 
নয়। প্রথমত, উপন্তান গছ্যে রচিত। গছ্যে রচিত বলেই ভাবের আবেগ- 
উচ্ছাস এখানে কাব্যের গ্ভায় বাধাহীন হয়ে উঠতে পারে না; ভাবনার সঙ্গে 
তাকে কতকট! সন্ধি করতেই হয়। কাব্যে কাহিনীর স্থত্র ধরে কবি ভাবা- 
বেগপুর্ণ বর্ণনার রাজ্যে বারবারই প্রবেশ করেন | কাব্যের ঘটনাসংস্থান 
তাই শিথিল হতে বাধ্য। উপন্তাসেও বর্ণনার প্রবেশাধিকার আছে। 
কিন্ত ঘটনার সঙ্গে তাকে সমন্বিত হতে হয়। ঘটনাকে থামিয়ে রেখে বর্ণন! 
চলে না। ঘটনা! এখানে অনেক ঘন-সন্গিবিষ্ট । দ্বিতীয়ত, কাব্য-কাহিনীতে 
কল্পনার অত্যধিক প্রপার সম্ভব, বর্তমানের অপেক্ষা অতীতরাজ্যেই তার 
পরিক্রমা, অতিলৌকিকের সঙ্গে তার সহজ সম্পর্ক। উপন্তাসে কল্পন! 
থাকলেও তা বাস্তববুদ্ধির অতীত নয় এঁতিহাসিক রোমান্সের সঙ্গেও 
বাস্তবতার যোগস্থত্র ছিন্ন হয় না, সর্বত্রই চরিত্রগুলিতে একালের মানুষের 
জীবনসমস্তাই চিত্রিত হয়। তৃতীয়ত, কাব্যে কাহিনী ও চরিত্রের পারস্পরিক 
সম্বন্ধকে অচ্ছেছ্য বলা চলে না, কবির আত্মপ্রপারণশীল বর্ণন1! ও উপলব্ধির 
শোতে কাব্য ভাসমান । উপন্যাসে চরিত্র ও ঘটনার সম্পর্ক আন্তোন্ এবং 
অচ্ছেগ্। চরিত্রের পথ ধরেই মাত্র ঘটন! অগ্রসর হতে পারে, ঘটনার এবং 
অপর চরিত্রের ঘাত-প্রাতঘাতেই শুধু চরিত্রের বিবতন ঘটে। চতুর্থত, 
উপন্তাসের চরিত্রগুলিতে ব্যক্তিম্বাতন্ত্র্য প্রকট । ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকাশের উপযুক্ত 
প।/রবেশ যখন সমাজজীবনে দেখা দিল তখনই উপন্তাসেরে আবিভভাব সম্ভব 
হল। গছযভাষ। এই ব্যক্তিম্বাতন্ত্রকে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বিকশিত করে 
তুলতে পারে । উপন্তাসের বাহনরূপে গগ্ভভাষা তাই অপরিহার্য । 

বাংল! গছের বিকাশ ঘটার পরেই উপন্তামের আবির্ভাব ঘটল । 
নবজাগৃতির মন্ত্পুষ্ট জীবনে ব্যক্তিস্কাতন্ব্য তখন আলোড়িত হয়ে উঠেছে। 
উপন্তাসের উপযুক্ত ভাষাও অনেকট1 গড়ে উঠেছে বিগ্ভামাগর মহাশয়ের 
সাধনায় । পুরানে! ধরনের কাহিনীতে বাঙালী আর সন্ত্ট হতে পারল ন|। 
বাংল! সাহিত্যেও ইংরেজী আদর্শে উপন্যাসের জন্ম ঘটল । 

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্তাসের আলোচনায় কেকটি সাধারণ 
লন্মণ চোখে পড়বে। 

এক ॥ বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাংলা ভাষায় উপন্তাস রচনার স্ত্রপাত 
ঘটেছে। কিন্ত বঙ্কিমের প্রতিভায় অতীতের নিকট খণ গ্রহণের চিহুনাত্র 


১২৮ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


নেই, ভবিষ্যৎকে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবান্বিত করার শক্তি আছে। বঙ্কিমচন্ত্রে 
উপন্তাসের অতিতীব্র ঘ্যতির নিকটে পরবর্তী ওঁপন্তাসিকদের যেন চোখেই 
পড়ে না। বঙ্কিমচন্দ্র বাংল! উপগ্ভাসের ছু'টি ধারাকে পুষ্ট করে উত্তরাধিকারের 
হাতে দান করে গেলেন। গোট। উনবিংশ শতক ধরে এই ছু+টি ধারার 
অশ্কবর্তন চলেছে । বস্কিমচন্দ্রনিথিত উপন্াসের গঠনকৌশলও এ শতাব্দীর 
পরবর্তী প্রায় সব লেখককেই অনুসরণ করতে হয়েছে । 

ছুই ॥ বঙ্কিম-প্রবর্তিত প্রতিহাসিক রোমান্স রচনায় পরবর্তা কালে বহু 
ওপন্তািকই আত্মনিয়োগ করেছেন। রোমান্সকল্পনার অংশটুকু বাদ 
দিয়ে বিশুদ্ধ ইতিহাস-কাহিনী রচনার যে চেষ্টা প্রতাপচন্দ্রের “বঙ্গাধিপ 
পরাজয়ে” স্থচিত হয়েছে এবং রমেশচন্দ্রের ছ'একটি রচনায় সামান্তত অহ্কুস্যত 
হয়েছে তা ফলবতী হয় নি। তবে বিংশ শতকের প্রথমদিকে রবীন্দ্রযুগের 
গপন্তামিকেরা এতিহাসিক রোমান্সকাহিনীর প্রতি আকর্ষণ দেখান নি। 
রবীন্দ্রোত্তর সাম্প্রতিক লেখকেরাও এ পথ পরিহার করেই চলেছেন। 
একান্ত নবীন বহু লেখকের রচনায় এঁতিহাসিক রোমান্স-স্ষ্টির উৎসব সম্প্রতি 
আবার শুরু হয়েছে। 

তিন ॥ বহ্কিমের সামাজিক উপন্তাসে সমাজসমস্তাকে পটভূমি মাত্র করে 
ব্যক্তিজিজ্ঞাসাকেই তীব্র করে তোল হয়েছে । তা ছাড় বাস্তব সমাজ ও 
পরিবারজীবনের চিত্র এসব উপন্তাসে আদৌ মেলে না । তারকনাথের 
ন্বর্ণলত1” থেকে পরিবারজীবনের চিত্র-রচনার প্রবণত1 স্থচিত হয়েছে, 
রমেশচন্দ্র-স্বর্ণকুমারীতে সমাজসংস্কার-বাসন৷ ব্যক্তিচরিত্র ছাপিয়ে মুখর হয়ে 
উঠেছে। পরবর্তী বাংল! উপন্তাসের প্রধান লেখকের! তুলনায় আরও বাস্তব- 
মুখী হলেও বঙ্ষিমের ধারাটিই অনুসরণ করেছেন। নারী ওপন্তা্সকদের 
মধ্যে অবশ্য পরিবারজীবনের সহজ চিত্রাঙ্কন প্রবণতা দীর্ঘকাল ধরে চলেছে। 

চার ॥ হাশ্তরসাত্মক গল্পোপন্তাসের ধার “আলালের ঘরের ছুলাল* 
থেকে চলে আসছিল। ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রন্ত্র বস্থুর রচনায় তা বিকশিত 
হয়েছে । এদের থেকে একটি স্বতন্ত্র সুরের অন্থণীলন করে ভ্রলোক্যনাথ এই 
ধারার শ্রেষ্ট শিল্পী হয়ে উঠেছেন। 


উপন্তান এবং ছোট গল্প এক জাতীয় রচনা নয়। ছোট গল্পের রচয়িতা! 
জীবনকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখেন। সে দৃষ্টি তীক্ষ ও একাগ্র, কখন তীত্রও 
এঝটে.১ - বাসর পর্ধততর জামা জীবনাকখণিসী ও দরবিনবতিত দিিনখাখান, দীা, 


নবজাগৃঁতির স্থষ্টিউল্লাস ১২৯ 


তিনি আঁকেন না । এ কটি বিশিষ্ট মুহুর্তবোধের চকিত আলোয় জীবনের সত্য 
তার কাছে দেখ! দেয়। অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গেপাধ্যায়ের ভাষায় বলা যায় 
“উপন্যাস মাত্রেই একট! প্রতিপাদ্য আছে, সমস্ত ঘাত-সংঘাতগুলিকে গুছিয়ে 
এনে সে একটা স্থম্পষ্ট সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রতিষ্িত করে । তার ভেতরে পুর্বপক্ষ 
উত্তরপক্ষ ছুই-ই আছে। কিন্ত ছোট গল্পের ধর্মই হল তার প্পরশ্নমূলকতা । 
গে যেন একটির পর একটি জিজ্ঞাসাঁকে নগ্ন তীক্ষতার সঙ্গে জীবনের দিকে 
ছুড়ে দিতে থাকে ।” 

ছোট গল্পের তীক্ষতা নেই অথচ উপন্তাসের পূর্ণতারও অভাব এমন ভালো! 
লেখা আমাদের সাহিত্যেও অনেক আছে। এদের বড় গল্প ৰ! ক্ষুদ্র উপন্যাস 
যে কোন নাম দেওয়া যেতে পারে । 

বর্তমানে যে পর্বের আলোচনা করছি ছোট গল্প তখন পর্যস্ত পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার স্তর অতিক্রম করে নি। সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা পরে বলছি। 
তবে এ-সত্য স্পষ্ট যে উপন্তাঁদসাহিত্যের বিকাশ ন! ঘটলে ছোট গল্পের 
আবির্ভাব সম্ভব হয় না। 


বাংল। উপন্যাসের জন্ম 


বিদ্ভালাগর মহাশয় এবং তার অঙ্থদরণকারীর1 বাংল! ভাষায় সংস্কৃত ও 
ইংরেজী গ্রন্থের কাহিনী বিবৃত করেছেন। সেগুলি কোন দ্রিক থেকেই 
উপন্তাসরূপে চিহ্নিত হতে পারে না। “নববাবু বিলাস” জাতীয় যে নকৃশাগুলি 
ভবানীচরণ লিখেছিলেন তার কোথাও কোথাও ছৃ'একটি চরিত্রের ঈষৎ 
আভাস পাওয়! গেলেও উপন্তাসের নৃযুনতম সতত এগ্গ্রস্থগুলি সিদ্ধ করে না। 
মুলেন্সের “ফুলমণি ও করুণার বিবরণ” ॥ বাংল ভাষায় লেখা প্রথম 
উপন্তাসর্ধপে শ্রীমতী মুলেন্স রচিত “ফুলমণি ও করুণার বিবরণ” ( ১৮৫২ ) 
নামক গ্রন্থকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত৷ এই গ্রন্থের পরিচয় দিতে গিয়ে লউ. 
তাঁর পুস্তক তালিকায় বলেছেন “111 05 £0156 06 11001011, ছা1166610 001 
119.0155 (০1011501210 আ010610১ 00 81057 0105 7019000981 950%3 ০? 
(০1011501915165 10. (0179105109111956 ০০105009289), 051795100 
(0 1705108205১ [00191 05710£€ ০£ 015110£51. 20 ০7608 00 
(০0 (1০ 70001 2120 5101... | গ্রন্থটি দেশীয় খ্রীষ্টান নারীদের উদ্দেশে রচিত 


এবং নিঃসন্দেহে প্রচারমূলক। কিন্ধ এর কাহিনী,ও চরিত্রচিত্রাঙ্কন সর্বদ! উদ্দেশ্- 
মলকত$ দ্বার$ 'আচ্ছন থাড নি 9) কাটি আলক্যালি। আলির আম ১ পপি 


১৩০ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


কাহিনী ঘনপিনদ্ধ এক্য স্্টি করতে পারে নি; কিন্ত ঘটনাবিন্ঠাস সেকালের 
তুলনায় নিন্দনীয় নয়। এ-গ্রন্থের ভাষা আশ্চর্য সরল ? চরিত্রচিত্রণেও বহু স্থানে 
প্রাণের স্পর্শ লেগেছে । গ্রন্থের লেখিক1 মুলেন্সকে কেউ কেউ ফরাসী 
মহিলা বলেছেন, যদিও ভাষা দেখে তা মেনে নেওয়া কঠিন । আমাদের 
মনে হয় এ্রতিহাসিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিযম়োক্ত বক্তব্য 
প্রণিধানযোগ্য, “স্থানীয় লোকের মুখে" শুনিয়াছিঃ ইনি একজন বঙ্গ মহিলা, 
চক্রবেড়িয়। নিবাসী "থীষ্টধর্মাবলম্বী ভগবানচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্তা, পাদ্ঘরি 
মুলেন্সকে বিবাহ করেন 1” 

গ্র্যারী্টাদের “আলালের ঘরের ছুলাল” ॥ “আলালের ঘরের দুলাল” 
১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভাষা ব্যবহারে প্যারীঠাদ যে 
সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন পূর্বেই তা বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে । 
আলালের ঘরের ছুলালের মধ্যে অনেকেই বহুল পরিমাণে উপন্তালক্ষণ খুঁজে 
পেয়েছেন । উপন্তাসোচিত কিছু গুণ এ-গ্রন্থে থাকলেও তা অনেকখানি 
নকৃশাধর্মী রচনারীতির সঙ্গে শ্মিশ্রিত আকারে প্রকাশ পেয়েছে । তবে এ-রচনায় 
অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার ব্যঙ্গচিত্রগুলির মধ্য থেকেই একটি 
পূর্ণাঙ্গ কাহিনীর আভাম মেলে । জমিদার পুত্র মতিলাল কুসঙ্গে পড়ে. 
অধঃপাতে গিয়েছিল, ছুঃখকট্টের মধ্য দিয়ে তার স্বভাবের পরিবর্তন ঘটল । 
এই কথাটি বর্তমান গ্রন্থে বোঝান হয়েছে । নীতিপ্রচারের চেষ্টাটি স্পষ্টই 
চোখে পড়ে । তবে অসৎ ব্যক্তিদের চরিত্রাঙ্কনে প্যারীচাদ অনেকখানি 
সাফল্য দেখিয়েছেন । বিশেষ করে ঠকচাচার চরিত্রটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল 
হয়ে প্রকাশ পেয়েছে । 

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের “এতিহাসিক উপন্যাস” ॥ প্এতিহাসিক উপন্তাস” 
১৮৫৭ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে ছুটি কাহিনী আছে। বিজ্ঞাপনে ভূদেব 
বলেছেন, “ইংরেজিতে “রোযান্স্‌ অব' হিস্ট্রি নামক একখানি গ্রন্থ আছে, 
তাহারই প্রথম উপাখ্যান লইয়! সফল স্বপ্ন নামক উপন্যাসটি প্রস্তুত হইয়াছে ! 
অন্থুরীয় বিনিময় নামক দ্বিতীয়:উপন্তাসের কিয়দংশ এ পুস্তক হইতে সংগৃহীত 
হইয়াছে ।” প্রথম কাহিনীটি রূপকথা জাতীয় এবং মৌলিক নয়। দ্বিতীয় 
কাহিনীটি মৌলিক এবং উপন্যাসের লক্ষণাক্রাস্ত। শিবাজী ও ওরংজীবের 
যুদ্ধের পটভূমিকায় স্থাপিত একটি প্রণয়কাহিনা এর অবলম্বনীয় বিষয়। 
প্রণয়কাহিনীটি কল্পনাস্থষ্ট | শিবাজী ও গুঁরংজীবকন্থা রোদিনারার প্রণয়- 


শপজকীপ্ল  পর্িিাকাতির কাস ততনতাস পপখীক্মনিআস নিকিতা 1৫ আও আহা ভিত লে নস লিক জিপ 


মবজাগৃতির স্ৃ্টিউল্লার ১৩১ 


সার্থকভাবেই কাজে লাগিয়েছেন। কর্তব্যবুদ্ধির উজ্জীবনে মুক্তপ্রণয় ব্যর্থতার 
বেদন! বহন করেছে-_-এভাবেই ভূদেব উপন্যাসটির সমাপ্তি ঘটিয়েছেন । 
পূর্ববর্তী ছু”টি উপন্তাসের সঙ্গে এ-গ্রন্থের জাতিগত পার্থক্য আছে। বাংল! 
ইতিহাপাশ্রিত রোমান্সের স্চন! ভূাদেবের “অস্থুরীয় বিনিময়ে” | 

কিন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই বাংলা উপন্তাসের সত্যকার সিদ্ধি। 


ছোট গল্পের জন্ম প্রসঙ্গে 


বঙ্িমচন্দ্রের স্ষ্টিতে বাংল! উপন্তাস বিস্ময়কর উৎকর্ষ পেল। কিন্তু প্রকৃত 
ছোট গল্পের জন্ম হতে আরও কিছুকাল কেটেছে। "যুগলামুরীয়”, 
“রাধারাণী”কে বড় গল্প বল! চলে, ছোট গল্পের বিশিষ্ট জীবনচেতনা 
বা আঙ্গিকবোধ এখানে অহ্পস্থিত। ক্ষুদ্র উপন্যাস কথাটির প্রচলন 
এই সময়ে বাংল! সাহিত্যে লক্ষ্য করাযায়। যে গুলি ক্ষুদ্র উপন্তাসের 
পূর্ণতা পেত না! তাদের আকুতি-প্রক্কৃতি হত অনেকটা নকৃশার মত। ইন্ত্রনাথ, 
যোগেন্দ্রন্্র অনেক নকৃশ! লিখেছেন ; অঞ্জীবচন্দ্র ব। স্বর্ণকুমারী দেবীর হাতে 
কিছু কিছু ক্ষুদ্র উপন্যাস রচিত হয়েছে । সঞ্জীবের ণ্দামিনী”কে অনেকে 
ছোট গল্প বলতে চেয়েছেন, কিন্ত তা কোন দিক থেকেই স্বীকার্য নয়। 

উনবিংশ শতকের শেষ দশকে ছোট গল্পের আঙ্গিক ও আদর্শ নিয়ে 
আলোচনা ওঠে। প্রমথ চৌধুরী ১৮৯১ সালে ফরাসী ছোট গল্পের আঙ্গিক 
অনুসরণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন; একটি ফরাসী গল্পের (“ফুলদানী” ) 
অনুবাদ করেও তিনি পথ দেখাতে চান। ফরাসী গলের অন্থবাদ শুরু হয়। 

প্রায় এই সময়েই (১৮৯২ ) “হিতবাদী* পত্রিকায় ছোট গল্পের লেখক 
হিসেবে রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয় ঘটেছে । বাংল! ছোট গল্প মহিম্ন প্রতিষ্ঠা 
লাভ করল। 

ছোট গল্পের আঙ্গিকের হুক্মতা “উনবিংশ শতাব্দীর কথাসাহিত্যিকের! 
সহজে আয়ত্ব করতে পারেন নি। এদের মধ্যে ত্রেলোক্য মুখোপাধ্যায় 
পুরানো ব্ূপকথা-উপকথা ও আধুনিক ছোট গল্পের মিশ্রণজাত একটা আঙ্গিক 
আয়ত্ত করে নিজের রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্বক গল্পগুলির আধাররূপে ব্যবহার করেছেন । 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ( ১৮৩৮-৯৪ ) 


পরিচয় ॥ ব 


সি টি ১ ৬১ ০০ 


[ংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের সমপর্যায়ের প্রতিভামম্পন্ন 


৮ ৪ 2 িস্তি 


১৩২ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


মিসেস মুলেন্স, প্যারীর্টা্ মিত্র এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে সামাস্ত, 
দেখা গিয়েছিল বঙ্ধিমচন্দ্রে তা বিশ্ময়কর বিকাশ লাভ করল। পূর্ববতীদের 
নিকটে তার খণের পরিমাণ প্রায় কিছুই নেই, কিন্ত পরবর্তীদ্বের উপরে তিনি 
গুরুতর প্রভাব বিস্তার করেছেন । 

শিল্পীর মন ও ইতিহাসের বিচার ॥ ১৮৬৫ সালে বঙ্ষিমচন্দ্রের প্রথম উপন্তাপ 
পদুর্গেশনন্দিনী” যখন প্রকাশিত হল বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে তাকে 
একটি পুণ্যলগ্ন বলে অনেকেই অভিনন্দন জানিয়েছিলেন । শিবনাথ শাস্ত্রী 
লিখেছিলেন, “ছুর্গেশনন্দিনী বঙ্গঘমাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টিকে 
আকর্ষণ করিল। এ-জাতীয় উপন্তাস বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। 
আমরা তৎপূর্বে “বিজয়বসন্ত” “কামিনীকুমার” প্রভৃতি কতিপয় সেকেলে 
কাদস্বরী ধরনের উপন্যাস; গাহস্থ্য পুস্তক সভার প্রকাশিত “হংসরূপী রাজপুত্র” 
“কৃমকির বাক্স? প্রভৃতি কয়েকটি ছোট গল্প, এবং “আরব্য উপন্াস* প্রভৃতি 
কয়েকখানি উপকথাগ্রন্থ, আগ্রহের সহিত পড়িয়া! আসিতেছিলাম। “'আলালের 
ঘরের ছুলাল+ তাহার মধ্যে একটু নৃতন ভাব আনিয়াছিল। কিন্তু ছুর্গেশ- 
নন্দিনীতে আমর! যাহ] দেখিলাম তাহ! অগ্থে কখনও দেখি নাই। দ্রেখিয়! 
সকলে চমকিয়। উঠিল। কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনতা, সকল বিষয় 
বোধ হইল যেন বঞ্ষিমবাবু দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবতিত 
করিবার জন্ত প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়! লেখনী ধারণ করিয়াছেন ।৮ 

বঙ্কিমচন্ত্রের উপন্তাসগুলি শিল্পী-মনের বিশিষ্ুতা এবং এদের এতিহাসিক 
ভূমিক1 স্বন্ধে কয়েকটি স্তরের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে । 

এক। ইংরেজী উপন্তাস পাঠের ফলেই বাংলায় উপন্টাস লেখার উৎসাহ 
তিশি রর ধ করেছেন, একথা ঠিক। -স্কট, ডিকেন্স প্রভৃতির উপন্যাস তিনি 
আগ্রহ ক্টরে পাঠ করেছিলেন। স্কটের কিছু প্রভাব তার এতিহাসিক 
রোমান্সগুলির উপরে পড়েছে, বলে মনে হয়। তবে সে প্রভাব বহিরঙ্গ 
অতিক্রম করে নি। বঙ্কিমের জীবনচেতনার গভীরতা! স্কটে নেই । ডিকেন্সের 
সঙ্গে বঙ্কিমচন্ত্রেরঃ শিল্পীচিত্তের বিশেষ সাদৃশ্য ছিল বলে মনে হয় না। 
ডিকেন্সের উপন্যাসের গঠনরীতি, চরিত্রচিত্রণপদ্ধতি ও জীবনবোধ বহ্কিমের 
সামাজিক উপন্তাসগুলিতে আদৌ অহ্ৃস্থত হয় নি। ব্ধিমচন্দ্রের উপন্যাসে 
কোন বিশিষ্ট বিদেশী ওপন্তাসিকের প্রভাব লক্ষিত ন! হলেও ইংরেজী 
মাহিত্যের চর্চা ও জীবনরযের পরিচিতি তার ওপন্তাসিক মনোভঙ্গি এবং 


নবজাগৃত্তির স্থস্টিউল্লাম ১৩৩ 


পুর্ববর্তী বাংল! উপন্তাসজাতীয় রচনা ব1 গল্পগ্রন্থগুলি দ্বার! তিনি প্রায় কিছুই 
প্রভাবিত হন নি। 

দুই। বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত দুই জাতীয় উপন্যাস রচন! করেছেন।-,তার 
বেশির ভাগ উপন্তালই এঁতিহাসিক রোমান্স। সামাজিক-পািরি 
উপন্যাস সংখ্যায় অনেক কম হলেও গুণগত উৎকর্ষে রোমালগুলি' লেক 
কিছুমাত্র ন্যুন নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স-প্রবণতার কারণটি ওরুতর। 
নুতন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ ফুরোপীয় চিত্তযুক্তির সংস্পর্শে এসে হৃদয়ের 
ন্বাতন্থ্যকে আকাশম্পশশী করে তুলেছিলেন । কিন্ত তাদের বাস্তবজীবন ছিল 
বিবর্ণ ও সঙ্কীর্ণ। কর্মবহুলতা এবং ঘটন!| ও প্রবৃত্তির ংঘাত-কলরোল থেকে 
এ-জীবন বঞ্চিত। মানুষের জীবনের বিরাট গতি ও তরঙ্গ এর মধ্যে উপলব্ধি 
কর! যায় না । জীবনে যেখানে অজস্র বন্ধন সেখানে মনের বিচিত্র-মুখী মুক্তি 
সম্ভব নয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাই পুরানে! ইতিহাসের দিকে ফিরলেন। সেকালে 
ইতিহাদের মুখ পুরুষেরা নানা রোমাঞ্চকর কাজ করত, অতি সহজেই বীরত্ব 
দেখাতে পারত । সে যুগের এ্রশ্বর্ষ-সম্পদ, পোষাক-পরিচ্ছদঃ ভাব-ভঙ্গির 
মধ্যেও বর্ণথচিত বিচিত্র সৌন্দর্য ছিল। ইতিহাসকে অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্র 
এই জাতীয় উপন্থাসগুলিতে কল্পমার রঙে-রসে মানবজীবনের বিচিত্র-উজ্জবল 
ছবি একেছেন এবং মানব-অস্তরের গভীরতম প্রদেশে তলিয়ে যেতে প্রায় 
কোথাও-ই দ্বিধা! করেন নি। চিরকালীন মানবচরিত্র এবং মানবভাগ্য যেন 
এদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এতিহামিক উপন্াসে 
ইতিহাসের মর্ধাদ! প্রায়ই রক্ষিত হয় নি বলে অভিযোগ শোগ|1-যায়ী। সন্দেহ 
নেই এদের এতিহামিকতা মিশ্র ধরনের | কিন্তু উপন্যাস হিসেবে এগুলি যে 
উচ্চশ্রেণীর তা নিশ্চিত । 

তিন। বঙ্কিমচন্দ্রেরে সামাজিক-পারিবারিক উপন্তাসে সমাজপমস্তার 
প্রসঙ্গ থাকলেও তা জীবনচিত্র ছ।পিয়ে *্টঠে কোথাও বিতর্কপ্রধান ও প্রচার 
মূলক হয়ে পড়ে নি। পরিবা'রজীবনের বাস্তব দৈনন্দিন চিত্রের অভাবও এসব 
উপন্যাসে অনেকেই লক্ষ্য করেছেন । আসলে স্তিমিত-আবেগ জীবনের প্রতি 
বঞ্কিমের আকর্ষণ ছিল না। তার সামাজিক উপন্তাসেও তাই ঘটনশগত 
চাঞ্চল্যে ও বর্ণনার বর্ণসম্পাতে রোমান্সে ছায়! পড়েছে। 

চার। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের গঠনরীতির বিশি্তা লক্ষণীয় । তার 
উপন্তাসে সর্বত্র পূর্ণাঙ্গ স্থবলয়িত কাহিনী-নিমিতি ঘটেছে । একটি সুনির্দিষ্ট 


সমস্যার €কান্দ সমগ্র কাতিনীটি আবধিদত হয আদি-মধা-আজ স্জ্পঈীলানর 





১৩৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


চিহ্নিত করা যায়। উপকাহিনী মূল কাহিনীকে নানাভাবে বিকশিত ও 
তাৎপর্যবহ করে তোলে । বঙ্কিমচন্দ্রেরে উপন্তাস ঘটনাবহুল । ঘটনায় 
নাটকীয় চমক ও চমৎকারিত্বঃ উ্থান-পতনময় সংঘাতস্ষ্টির দিকে তার 
প্রবণতা আছে; আবার কচিৎ অলোৌকিকতার স্পর্শ দ্রিয়ে রহস্যের জাল 
বিস্তারও তিনি করেছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বহ্কিমের কথিত্ব। বর্ণনায় ও 
উপলব্ধির ব্যাখ্যানে এই কবিস্থুলভ মনোভাব:ও প্রকাশরীতি তার উপন্তাসে 
মিশ্র আম্বাদ এনেছে । বিশ্লেষণরীতিকে কতকটা স্বীকার করেও পূর্ণ মর্যাদ! 
তিনি দেন নি। চরিত্র-বিকাশের চিত্রাঙ্কনে কিছু বিশ্লেষণ এবং বেশির 
ভাগ স্তরনির্দেশের আশ্রয় নিয়েছেন। বাংলাদেশের পরবর্তী ওপন্যাসিকদের 
মধ্যে রবীন্দ্রনাথের খণ্ড উপন্তাসগুলিতেই মাত্র এই গঠনরীতি থেকে মৌলিক 
বিচ্যুতি লক্ষ্য কর! যায়। বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের পুর্বে বাংল! 
উপন্ভাসের গঠনরীতিতে সাধারণভাবে নবধার। প্রবতিত হয় নি। 

পাচ। বঙ্কিমচন্দ্রেরে উপন্তাসগুলি আকারে খুব বৃহৎ ন। হলেও এদের 
মধ্যে মহাকাব্যিক বিস্তার ও উদ্বাত্বত1 অনুভব করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র আপন 
জীবনবোধ ও রচনাভঙ্গির বিশিষ্টতায় সহজভাবেই এই উপন্তাসগুলিতে 
ত্রিমাত্রিকতার বোধ সঞ্চার করেছেন। স্ষুদ্র উপস্াসের ক্ষেত্রে তিনি স্বভাবতই 
ক্লেশবোধ করেছেন। এগুলি আসলে অপূর্ণাঙ্গ ও অপুষ্ট উপন্যাস: ছোট গল্পের 
প্রাকৃরূপ। ছোট গল্পকারের জীবনদৃষ্টির সঙ্গে বঙ্ষিমচন্দ্রের জীবনবোগের 
পার্থক্য এত বেশি যে তার পক্ষে ছোট গল্প লেখার চেষ্টাও সম্ভব ছিল ন1। 

গ্রন্থাবলী ॥ বন্ষিমচন্দ্রের উপন্ঠাসগুলির দিকে লক্ষ্য করলে ভাবচেতন! 
ও ন্নূপরচনাগত কিছু কিছু বিবর্তনের স্থত্র লক্ষ্য কর! যায়। “ছুগেঁশনন্দিনী” 
(১৮৬৫) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্তাস। প্রস্ততিকালীন অপরিণতির চিহ্ন 
এর সর্বাঙ্গে। “কপালকুগুলা” (১৮৬৬) এবং “মুণালিনী” (১৮৬৯) এই 
ছু”টি উপন্তাস নিয়ে প্রথম পর্ব কল্পনা কব। যেতে পারে। দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে 
ধর চলে “বিষবৃক্ষ” ( ১৮৭৩), “ইন্দির/৮€ ১৮৭৩ ১, “যুগলাঙ্গুরীয়” € ১৮৭৪ ), 
প্চন্দ্রশেখর” (১৮৭৫ )১ প্রজনী” (১৮৭৭), পকৃষ্চকান্তের উইল” (১৮৭৮) 
এই.কটি উপন্তাকে । “রাজসিংহে” (১৮৮২) একটি নবতর পর্বের স্থাত্রপাত 
ঘটলেও তার বিকাশ হয়েছে “আনন্দমঠ” (১৮৮৪) থেকে । এই পর্বের 
অন্যান্ত গ্রন্থ হল “দেবী চৌধুরাণী* (১৮৮৪), "রাধারাণী” (১৮৮৬) ও 
“সীতারাম” €১৮৮৭)। এ ছাড় “মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত” নামে একটি 
রাঙ্াতক ক্ষনদদ উপন্টাসও তিনি লিাখটিনলন। 


নবজাগৃতির স্থ্টিউল্লাস ১৩৬ 


হুগেশনন্দিনীতে বঙ্কিম জীবনবিচ্যুত যে বিশুদ্ধ রোমাব্নরসে মগ্ন হয়েছিলেন 
সেখানে দীর্ঘকাল বাস কর! তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। তিনি জীবনের গভীরতর 
প্রদেশে অবগাহন করে শিল্পসৌন্দর্যের উপকরণ সংগ্রহ করতে চান। রোমান্সঘন 
পরিবেশটির মধ্যেই মানবজীবন ও বিশ্বনিখিলের রহপ্যাবৃত সত্য নিয়ে প্রশ্ন 
তুললেন তিনি কপালকুগ্ডলা৷ আর মৃণালিণীতে । একদিকে মানবীয় প্রেম- 
কামনার দাবদাহঃ অপরদিকে নিরাসক্ত প্রকৃতির রহস্য ; বঙ্কিমচন্দ্র কপাল- 
কুণডল। এবং মনোরমার চরিত্রকে আশ্রয় করে যেন বিস্ময়বিমুড হয়ে 
গিয়েছেন। কিন্ত এই ভাব-কল্পনার মূলে যত বড় দার্শনিকতাই থাক ন। কেন, 
তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে, মানবজীবন ও মানবিক কামনার প্রতি অস্বীকৃতি । 
বঙ্কিমচন্দ্র তাতে আদ তৃপ্ত হতে পারলেন না । 

দ্বিতীয় পর্বের উপন্তাসগুলির মধ্যে বেশির ভাগই সামাজিক । বিষবৃক্ষ 
উপন্যাসে তিনি মানবের জীবনসমস্যাকে দার্শনিক রহস্যলোক থেকে সমাজ- 
ভূমিতে নামিয়ে আনলেন। এই সময়কার প্রধান চারটি উপন্যাসে (বিষবৃক্ষ, 
চন্দ্রশেখরঃ রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল ) মুক্তপ্রেম্ঞএবং সামাজিক নীতিবোধের 
সংঘর্ষকে তীব্রভাবে উপস্থিত করা হয়েছে । আপাতদৃষ্টিতে বু ক্ষেত্রে মনে 
হয় বঙ্কিম মুক্তপ্রেমের শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হলেও নৈতিক আদর্শবাদের কাছে 
শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করেছেন । কিন্ত গভীরতর পর্যবেক্ষণে দেখ যাবে যে 
বঙ্ষিম প্রেমাকৃতির প্রবলতা ও বিচিত্র রহস্ত দেখে বিস্ময়াহত হয়েছেন । এটি 
প্রধানত সামাজিক উপন্যাসের পর্ব হলেও এই কালমসীমায়ও "খান! 
রোমান্স রচন। ন। করে তিনি পারেন নি। পর পর ছু"খধনার বেশি সামাজিক 
উপন্ান তিনি লিখতে পারেন মিঃ এঁতিহামিক রোমান্সের রাজ্য তাকে 
আকর্ষণ করেছে । চন্দত্রশেখর অবশ্য রোমান্স হলেও শৈবলিনীর ব্যক্তিপ্রেমের 
সমস্যাই সেখানে প্রধান । বিষবৃক্ষ, রজনী ও কৃষ্চকান্তের উইলে যে সমস্য 
পুরুষের, চন্দ্রশেখরে নারীর জীবন ও ভাগ্যে সেই একই মমস্তা আবতিত। 
'এনগ্ন্থ সম্পূর্ণত বর্তমান পর্বের ভাববৃত্তের অন্থদারী। কিন্তু ইন্দিরা এবং 
যুগলাঙ্গুরীয়ে অগভীর তরল রসের প্রাধান্থ । সম্ভবত শিল্পীপ্রাণের ক্ষণিকের 
বিশ্রাম কামন! ( বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর রচনার তীব্র অনুভূতির মাঝখাল্ শ্রাস্তি 
আসা স্বাভাবিক ) এই ছণট ক্ষুত্র রচনার জন্ম দিয়েছে । 

তৃতীয় পর্বের স্থত্রপাত রাজসিংহে। কিন্ত রাজসিংহে আলোচ্য পর্বের 


একটি মাত্র লক্ষণ স্পষ্ট । এই উপন্থাসে বঙ্কিম হিন্দুর বীরত্ব প্রতিপাদনের 
ব্যান রিতা হতনা নিতেন শেনাগ তডঞাগীারজে লাাযাছন | কিজ্ঞ এই পার্বর কষ্ট 


১৩৬ আধুনিক বাংল] সাহিত্যের ইতিহাম 


লক্ষণ পরর্বতী তিনটি উপন্তাসে (রাধারাণী বাদ দিয়ে) লক্ষ্য কর! যায়। 
এক। রক্ষিমচন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন যে বাঙালী হিন্দু সেকালে বহু বীরত্বপূর্ণ 
কর্মের মধ্য দিয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে এবং দুর্গত জনগণের সেব! 
করতে চেয়েছে । দুই । ইতিহাসকে (ক্ষীণভাবে হলেও ) তিনি অন্থুসরণ 
করতে চেয়েছেন। পূর্ববর্তী পর্বের স্বল্প কয়েকটি গ্রন্থের পরে তিনি আবার 
ইতিহালাশ্রিত রোমান্সের রাজ্যে প্রবেশ করেছেন। তিন। গ্রন্থত্রয়ে তিনি 
গীতার নিষ্াম কর্মের এবং অনুশীলন তত্বের সার্থকতা প্রদর্শন করতে চেয়েছেন । 
কিন্ত মানবহৃদয়ে প্রেমের প্রবল শক্তি এখানেও সব তান্তিক চেতনাকে 
অতিক্রম করে প্রধান হয়ে দীড়িয়েছে। ইচ্ছা থাকলেও বঙ্কিম তাকে 
নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন নি। 


বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান উপন্তাসগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়! যাক । 

“ছুর্গেশনন্দিনী” উড়িষ্যা ও বাংলাদেশের সীমান্তে মুঘল-পাঠানদের যুদ্ধের 
পটভূমিকায় রচিত। কিন্ত এ-গ্ন্থে কল্পনাই প্রাধান্য পেয়েছে । মানমিংহের 
পুত্র জগৎসিংহ, পাঠানরাজকন্তা আয়েষা এবং গড়মন্দারণের ছুর্গাধিপতির 
কন্তা তিলোত্তমার কাল্পনিক ও বর্ণাঢ্য প্রণয়কাহিনী উপন্তাসের প্রধান 
আকধণ। সমকালীন বাংল! গল্প সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই উপন্থাসের 
মান অনেক উচ্চে হলেও এটিতে অপরিণত হাতের ছাপ সহজেই চোখে 
পড়ে। জগৎপিংহের চরিত্রের প্রাণহীনতা, ঘটনার (বিশেষ করে বিমলার 
উপকাহিনীর ) অতি জটিলতা এবং সর্বোপরি সুগভীর জীবনচেতনার অভাব 
এই উপন্যাসের প্রধান ক্রটি। তবে আয়েষার ব্যর্থ প্রণয়ী পাঠানবীর 
ওসমানের কঠিন ওদার্য, বিমলার রহস্ত-কৌতুকের অন্তরালস্থিত গোপন বেদনা, 
তিলোত্বমার নর কোমলতা এবং আয়েষার প্রগল্ভ ব্যক্তিস্বাতন্ত্্য তাদের 
চরিত্রকে প্রাণপূর্ণ করে তুলেছে । 

[ মাত্র এক বৎসর পরে রচিত “কপালকুগুলায়” ছুর্গেশনন্দিনীর দুর্বলতার 
চিহ্ছমাত্র নেই। এই উপন্তাসের বাহুল্যহীন একমুখী গঠনরীতি যেমন কবিত্ব- 
পূর্ণ তেমনি নাটকীয় সৌন্দর্যের সংযোগে অভিনব হয়ে উঠেছে। জাহাঙ্গীরের 
রাঁজত্বকালের .পটভূমি দূর থেকে ক্ষীণভাবে মূল কাহিনীর প্রাস্তদেশকে 
রঞ্জিত করেছে । কপালকুগুল! নায়ী নারীর কাহিনীই এ উপন্যাসের প্রধান 
সম্পর্দ । কপালকুগডল। সমুদ্রবেলায় বিজন অরণ্যে কাপালিক কতৃক পালিত। 


জিলীনম্মল জলীলালি পীকিতিনন আমাক আভা নীল নিসালাল আআঙাতলালা আসক পসিণিশাল 


নবজাঁগৃতির স্থপ্টিউল্লাস ১৩৭ 


হয়েছে। মানবজীবনের প্রেমগ্রীতির প্রতি কোন আসক্তিই সে অনুভব করে 
নাঁ। তাকে ভালবেসে নবকুমারের প্রেমতরঙ্গিত হৃদয় তাই আশ্রয় পেল না। 
ট্রাজেডির সুতীব্র হাহাকারে উপন্যাসটি শেষ হল। কপালকুগুলার চরিত্রে 
বঙ্কিম এক অতল গভীর রহস্তের স্ষ্টি করেছেন। সরল সেবাপরায়ণতা 
ও কারুণ্যের অন্তরালে নিষ্করুণ নিরাসক্তি তার চরিত্রে দানা বেঁধেছে । নব- 
কুমারের স্বল্নবাক সণ্যমের অন্তরালবর্তা বূপোন্মাদনা1 ও ট্রাজিক আতি 
গ্রাণবন্ত চরিব্রন্ূপ লাভ করেছে । পদ্মাবতী বা মতিবিবিকে অবলম্বন করে 
বঙ্কিম জীবনের অপর একটি প্রত্যয় প্রকাশ করতে চেয়েছেন । মুঘলদের 
রাজসম্পদের মধ্যে বাস করেও তার হৃদয় তৃপ্ত হয় নি। দরিদ্র ব্রাঙ্গণ নব- 
কুমারকে ভালবেপঘে সে সবই অনায়াসে পরিত্যাগ করতে পারল--প্রেমের 
এই প্রচণ্ড শক্তির চমৎকার চিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে। 

কপালকুগ্ডলার উৎকর্ষ “মৃণালিনী”গতে নেই । লক্মণলেনের রাজত্বকালে 
পশুপতিপ্রমুখ রাজপুরুষদের ষড়যন্ত্রে মুসলমানগণ বাংলাদেশ অধিকার 
করল, এই উপন্তাসে সে-কাহিনী বিবৃত হয়েছেশ। তবে হেমচন্দ্র-মুণালিনীর 
প্রণয়কাহিনী গুরুত্ব পেয়েছে । কিন্তু তাদের চরিত্র ভাল ফোটে নি। ক্রুরবুদ্ধি 
পশুপতি কিন্ত মনোরমার প্রতি সুগভীর ভালবা'নায় সামান্ত দুবৃত্তের উধ্বস্তরে 
উঠেছে । মনোরমার চরিত্রে আসক্তি-নিরাপক্তির আলো।-ছায়ার বর্ণবিস্তাস 
অপরূপ রহস্তের স্থ্টি করেছে। তার চরিত্রকল্পনাই এই উপন্তাসের প্রধান 
গৌরব। 
_ পবিষবৃক্ষ” বঙ্কিমের একটি ক্রটিহীন সামাজিক উপন্টাস। নগেন্দ্রনাথ 
পরমান্গুন্দরী পত্বী হুর্ষম্খীকে গভীরভাবে ভালবামত। কিন্ত তরুণী বিধব! 
কুন্দনন্দিনীর প্রতি তার হৃদয় আকৃষ্ট হল। সে কিছুতেই নিজ চিত্তকে প্রতি- 
নিবৃত্ত করতে পারল না । তারই ফল নগেন্দ্র-কুন্দের বিবাহ এবং হ্র্যমুখীর 
গৃহত্যাগ। পরিশেষে কুন্দনন্দিনী *আত্মহত্যা করল। নগেন্দ্র-সথর্যমুখীর 
পুন্মিলন ঘটল। কিন্তু এ-মিলন বাহিরের । ট্রাজেডির মৌন হাহাকার 
দু'জনের মধ্যে অনন্ত পার্থক্যের রেখা টেনে রাঁখল। উপন্থাসের প্রতিটি 
চরিত্র সুঅক্ষিত। কুন্দের চরিত্রটি একটি নত্র কুন্দফুলের মতই কেমিল ও 
করুণ । ক্থ্যমুখী ব্যক্তিত্বের মহিমায় উজ্জল। কিন্ত নগেন্দরের অন্তর 
চিত্র সবচেয়ে সার্থকভাবে অক্ষিত। মানবচরিত্রের রহস্য সে ভেদ করতে 
চেয়েছে। হুর্যমুখীর মত পত্বী যার গৃহে কুন্দর প্রতি'তার এত গভীর আকর্ষণ 


পলা জেহাতারীলন ৮৮৮৮৫) তল পেল এ্লক্রাপাদ ্িজ্য আসাধগ ভি? পে্সিতা কি মিলিত 


১৩৮ আধুনিক বাংল! সাহিতেঠর ইতিহাস 


নয়, নারীসৌন্দর্য কেন আকর্ষণ করে--নগেন্দ্র নিজের জীবন দ্বিয়েও এর উত্তর 
পায় নি। 

“ইন্দির1” লঘুরসাত্মক ক্ষুদ্র কমেডি । সামাজিক পটভূমিকায় রচিত হলেও 
'রোমান্সের রঙ ঘটনাবিন্তাসে গাঢ় হয়েই পড়েছে । তবে “যুগলাম্ুরীয়” 
রচন1 হিসেবে ব্যর্থ। বৃহত্তর উপন্তামের একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া বলে একে 
গ্রহণ করাই সঙ্গত। 

প্চন্দ্রশেখর৮ উপন্তাসে মীরকাশিম ও ইংরেজদের সংঘর্ষের পটভূমিতে 
পারিবারিক জীবনের সমন্তাই প্রধান হয়ে উঠেছে । শৈবলিনী চন্ত্রশেখরের 
পত্বী, কিন্ত বাল্যসাথী প্রতাপের প্রতি তার সুগভীর আকর্ণ। এরই 
পরিণতিতে সে চন্দ্রশেখরের গৃহ পরিত্যাগ করল এবং ঘটনাচক্রে রাষ্ট্র 
বিপর্যয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল । পরিণতিতে প্রতাপকে প্রাণ হারাতে হল। 
চরিত্রচিত্রণের দিক থেকে শৈবলিনী বঙ্কিমচন্দ্রের এক আশ্চর্য স্ষ্ি। প্রতাপের 
প্রতি স্্রগভীর আকর্ষণে, সমাজশক্তির প্রচণ্ড নিম্পেষণেঃ ছুঃখের তীব্র দাবদাহে 
তার চরিত্রমহিম! প্রকাশ গেয়েছে । বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে নরকযন্ত্রণা ভোগ 
করিয়েছেন ১ সেক্ষেত্রে তার নীতিবাগীশ মনোভাব কিছু উগ্র হয়ে উঠেছে। 
অপরাপর চরিত্রের মধ্যে দলনীর ভূমিকাটি ক্ষুদ্র, কিন্ত একাগ্র প্রেমমাহাত্স্যে 
উজ্জ্বল । মীরকাশিমের রাজকীয় মাহাত্ব্য এবং চন্দ্রশেখরের উদার গাস্তীর্য 
অল্প পরিসরে ত্রন্দর ফুটেছে। 

“রজনী” উপন্তাসেও কোথাও কোথাও লেখকের নীতিবোধের তীব্রতা 
লক্ষ্য করা যায়। এই উপন্যাসে লবঙ্গ-অমরনাথের অসামাজিক প্রেমের 
দ্রহনজ্বাল! এবং উদগতিপ্রচেষ্ট। তথা শচীশ-রজনীর রোমান্টিক প্রণয় সার্থকতার 
সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। এই উপন্তাসের গঠনরীতিটি কিছু অভিনব। চারটি 
পাত্রপাত্রীর আত্মকথনরূপে কাহিনীবিন্থান ও চরিত্রচিত্রণ বিশেষ সাফলোর 
সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। 

“কৃ্চকাস্তের উইল” বন্ষিমের একখানি প্রধান উপন্যাম। গোবিন্বলাল 
বিধবা রোহিণীর রূপে মুগ্ধ হয়ে ভ্রমরকে পরিত্যাগ করেছিল। ফলে 
গোবিদ্দলালের জীবনে বিপর্যয় দেখা দ্িল। রোহিণী গোবিন্দলালের হাতে 
মৃত্যুবরণ করল। ভ্রমরও এদিকে স্বামীর অবহেলায় দুঃখে প্রাণত্যাগ 
করল । অভিমানিনী ভ্রমরের তীক্ষ ব্যক্তিত্ব বঙ্কিম সার্থকভাবে ফুটিয়েছেন। 


রোহিণীর চরিত্রটি তার এক অপূর্ব স্থষ্টি। যে রূপ আগুনের শিখার মত পতঙ্গকে 
এনিদা্ সার, বাতিণীর ম্রাধা আব দির বক্িমিচল্দ ণেণেকাছন। দস. জাপল 


নবজ্জাগৃতির স্থষ্টিউল্লশস ১৩৯ 


দেহের সৌন্দর্য এবং মনের কামনা-বাসনার আগুনে গোবিন্দলালের সংসার 
এবং জীবন বিপর্যস্ত করল এবং পরিশেষে নিজেও পুড়ে মরল। রোহিণীর 
এই চরিত্রবৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যে অতৃপ্ত যৌবনাকাজ্ষা আছে লেখক সহানু- 
ভূতির সঙ্গে তার চিত্র একেছেন। কিন্তু রোহিণীর পরিণতির চিত্র আরও 
বিশ্লেষণের দ্বারাই মাত্র অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারত । 

“রাজসিংহ* উপন্তাসে ইতিহাসের অধিকতর সামীপ্য আছে। বঙ্ষিমচন্্র 
নিজে এই রচনাটিকে তার একমাত্র খাটি এতিহাসিক উপন্থাস বলে চিহ্নিত 
করেছেন। রাজসিংহ-ওরংজীবের সংগ্রামকে কেন্দ্র করে উপন্তাসটি রচিত 
প্রেম, সৌন্দর্যতৃষ্জা ও বিচির প্রবৃত্তির তরঙ্গতঙ্গ উপন্যাসটিকে জটিল বরে 
তুলেছে । এর পটভূমির বিস্তার মহাকাব্যস্থলভ বিপুলতার গ্যোতণা 
এনেছে । চরিত্রচিত্রণের দ্রিক থেকে এই উপন্তাম বঙ্কিমের অন্ততম শ্রেষ্ট 
রচন1। ওরংজীবের কুটবুদ্ধির অন্তরালে সুপ্ত জীবনতৃষ্ণা, রাজসিংহের বুদ্ধিদৃপ্ত 
আদর্শবাদঃ চঞ্চলকুমারীর নিভীঠক আদর্শপুজা, নির্মলকুমারীর কৌতুকোজ্জল 
ব্যঙ্গবোধ, দস্থ্য মানিকলালের ধূর্ত রণচাতুর্য জীবস্ত হয়ে উঠেছে। কিন্ত 
জেবউন্নিপার চরিত্রই এই উপন্তাসের প্রধান আকর্ষণ । জেবউন্নিস1 স্ুখ-সম্পদ্র- 
বিলাসের মধ্যে বাস করে ভেবেছিল জীবনে প্রেমের মূল্য নেই। গভীর 
দুঃখের আঘাতে প্রেমের রাজ্যে তাকে জেগে উঠতে হয়েছিল। বিলাঘ- 
সম্পদকে তখন সে অনায়াসে তুচ্ছ করল । 

“আনন্দমঠ৮ উপন্তাস বাঙালী তরুণদের একদা স্বাদেশিকতার অগ্িমন্ত্রে 
দীক্ষিত করত । ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের পটভূমিকায় সন্্যামী বিক্লোহের আভাস 
নিয়ে উপন্তাসটি রচিত। অন্শীলন তত্ব ও নিষ্কাম কর্মের আদর্শে দেশসেকী 
সম্তানদল সত্যানন্দ, ভবানন্দ, জীবানন্দের নেতৃত্বে এখানে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে | 
উপন্যাস হিসেবে ভবানন্দের আদর্শচ্যুতিই এর প্রধানতম বিষয়ঃ কিন্ত তাও 
একান্ত অপুষ্ঠ। 

আনন্দমঠের ন্যায় “দেবী চৌধুরাণী”ও উপন্তাস হিসেবে যথেষ্ট মফল রচন! 
নয়। ইংরেজ রাজত্ব আরম্তের যুগে অরাজকতার পরিবেশে স্বদেশী দস্যুদলের 
কাহিনী এই উপন্তাসে বিবৃত হয়েছে। প্রফুল্লের চরিত্রে অন্শীষ্বন ধর্ম ও 
নিষ্ধাম কর্মের তত্ব নিয়ে ওপন্তাসিক যে পরীক্ষা! করেছেন"তা কতটা সফল 
হয়েছে ভাবার মত। স্বামীর সঙ্গে দেখা হওয়। মাত্রই তার সব সংযমের বাঁধ 
মনের দিকথেকে ভেঙে পড়েছে। প্রফুল্ল চরিত্রের উপলব্ধিতে বন্ছিমের 
শিল্লী-মনভ জয়লাভ কারাছ। 


3৪০ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


বঙ্কিমের এই পর্বের রচনার মধ্যে “সীতারাম” সর্বশ্রেষ্ঠ । জমিদার 
সীতারাম মুসলমান শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য 
স্বাপন করেছিল । কিন্তু নারী-রূপমোহে মুগ্ধ সীতারাম শেষ পর্যন্ত সব কিছু 
হারাতে বাধ্য হল। অথচ এই নারী শ্রী তার বিবাহিত পত্বী। যেছিল 
সহজলভ্য, নিয়তির বিধানে সে হরে পড়ল ছূর্লভ। পুরুষসিংহ সীতারামের 
সুগভীর রূপতৃষ্ণা এবং তজ্জাত পতন দেখে পাঠকচিত্ত হাহাকার করে 
ওঠে। সীতারামের মত পুরুষ-চরিত্র বাংল! সাহিত্যে বড় সুলভ নয়। 
নন্দ, রমা, জয়ন্তী প্রভৃতি ক্ষুদ্র চরিত্রগুলিও এই উপন্যাসে ভালই ফুটেছে। 


রমেশচন্দ্র দত্ত (*১৮৪৮-১৯০৯ ) 


পরিচয় ॥ রমেশচন্দ্র দত্তের ন্যায় পণ্ডিত মনীষী ব্যক্তি বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাসে ছুর্লভ। প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস রচনায় 
তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তা দেশ-বিদেশে তাকে বিখ্যাত 
করেছিল । বৈদিক গ্রন্থাদি এবং রামায়ণ-মহাভারতের অন্থবাদেও তিনি 
যথেষ্ট পারদশিতা দেখিয়েছিলেন । ভারতের সমপাময়িক কালের অর্থনৈতিক 
ইতিহাস রচনা তার অপর কীতি। রমেশচন্দ্রের এই গ্রস্থাবলী ইংরেজীতে 
রচিত। বঙ্ষিমচন্দ্রের আহ্বানে তিনি বঙ্গসাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। 
গ্রন্থাবলী ॥ রমেশচন্দ্রের ইতিহাস ও পুরাতত্ব বিষয়ে গভীর আগ্রহ 
ছিল। তিনি স্কটের উপন্যাসের একজন ভক্ত পাঠক ছিলেন। বাংলা 
সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস নিয়েই তিনি প্রবেশ করলেন। তার চারখানি 
উপন্যাস ইতিহাসাশ্রিত--“বঙ্গবজেতা” (১৮৭৪ )১ “মাধবীকম্কণ” (১৮৭৭, 
“জীবন প্রভাত” (অর্থাৎ মহারাষ্র জীবন প্রভাত, ১৮৭৮) এবং “জীবন সন্ধ্য।” 
(অর্থাৎ রাজপুত জীবন সন্ধ্যা, ১৮৭৯)। তিনি অবশ্য দু'খানি সামাজিক 
উপন্যাসও লিখেছিলেন১--সংসার” (১৮৮৬) এবং “সমাজ” (১৮৯৪ )। 
রমেশচন্দ্রের এ্রতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে ইতিহাসের পণ্ডিতের তথ্য নিষ্ঠা! 
আছে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেনঃ “তিনি বণিত যুগের 
বিশেষত্বতুকু উপলব্ধি করেন, বীরত্বকাহিনীর উন্মাদনা! নিজ রক্তের মধ্যে 
অচ্থভব করেন ও বণিত বিষয়ের মধ্যে একট! ভাবগত এক্য স্বাপন করিতে 
পারেন।” কিন্ত ইতিহাসের ধারার সঙ্গে ব্যক্তি-হৃদয়ের নিগুঢ ফোগসাধনে 
তিনি সফল হন নি। “ক্কটের মত তাহারও মনস্তত্বজ্ঞান নিতান্ত প্রাথমিক 
€(616107619175-) রকমের বান ঘটনার সংঘাত ফাটাইষা অলি ভর 


নবর্জাগৃতির স্থষ্টিউল্লাস ১৪১ 


এত ব্যস্ত, ইতিহাসের বৃহত্তর বিকাশগুলিতেই তিনি এত নিবিষ্টচিত্ত যে 
অন্তর্জগতের দ্বন্বিপ্লব বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিতে তাহার অরসর হ্‌য় 
নাই ।” (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ) 

“বঙ্গবিজেতা” উপন্যাসে যে এ্তিহাসিক পটভূমি আছে তা একান্ত ক্ষীণ 
কাল্পনিক বীরত্ব এবং দেশপ্রেমই এই উপন্যাসের প্রধান বিষয় । আকবরের 
রাজত্বকালে টোডরমল্ল ছিলেন বাংলার শাসনকর্তা । এই সময়ে অমরসিংহ 
শামক এক জমিদার বিদ্রোহ করেন। ইন্্রনাথ নামে এক যুবক টোডরমল্লের 
পক্ষে অমরসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রভূত বীরত্ব ও সৎসাহসের পরিচয় দেন। 
এই ঘটনার পটভূমিতে ইন্ত্রনাথ ও সরলার প্রণয়কাহিনী বিবৃত হয়েছে। 
এরই মধ্যে চন্দ্রশেখর নামক সন্যাপী, শকুনি নামক শয়তান, বিশ্বেশ্বরীর মত 
উন্মাদিনী, সতীশচন্দ্রের মত বিশ্বাসঘাতক প্রভৃতি নান। চরিত্রের ভীড় 
জমেছে । নানা মানুষ ও অজত্র ঘটনায় উপন্তাসটি শ্বাসরুদ্ধকর | চরিত্রগুলি 
আদ সুঅস্কিত নয়, ঘটনাবিকাশের অনিবার্ধতাও স্বীকার্য নয়। বঙ্গবিজেত 
রমেশচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস, এটির দুর্বলত৷ সর্বাঞ্*শে প্রকট । 

পরবর্তী উপন্যাস “মাধবীকঙ্কণ” সব দিক থেকেই অনেক পরিণত 
রচনা । এ উপন্যাসেও ঘটনার বাহুল্য আছে, কিন্তু চরিব্রচিত্রণ ভুলনা- 
মূলকভাবে অনেক সার্থক। সাজাহানের রাজত্বকালের পটভূমি এখানে 
গৃহীত হয়েছে, কিন্ত পূর্ববর্তী উপন্যাসের মত মূল কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের 
যোগ সামান্যই । কিন্তু পৃথক পুথক ভাবে প্রণয়কাহিনী যেমন সুচিত্রিত, 
মুঘল রাজ্যব্যবস্থার এরতিহাসিক চিত্রও সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণিত। কেন্দ্রীয় 
প্রণয়কাহিশীটি ক্ষুদ্র, কিন্ত রচনাভঙ্গির গুণে হদয়গ্রাহী। ডঃ শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণে এই প্রণয় কাহিনীটির তাৎপর্য প্রকাশ পেয়েছে, 
“ইহা! একদিকে যেমন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সমাজোপযোগী হইয়াছে, অপর 
দিকে সেইরূপ তীত্র আবেগময় ও উচ্ছৃসিত জীবনরমে পরিপূর্ণ হ্ইয়া 
উঠ্িয়াছে।**.এই প্রেমচিত্রটিতে সর্বত্রই একট! হুম্ম পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণশক্তি 
পরিস্ফুট হইয়াছে। নরেন্দ্র ও শ্রীশ উভয়ের সঙ্গে হেমের ব্যবহারের যে 
একট। সুক্ম প্রতেদ আছে তাহা! লেখক অল্প কথায় কিন্ত অতি স্পষ্টভাবে 
ফুটাইয়! তুলিয়াছেন। নরেন্দ্র উচ্ছবমিত, অদম্য-_রোষাভিমানক্ুব্ প্রণয় 
হেমের সমস্ত বাহ্‌ সংকোচ ও ছদ্ম ওদাসীন্যের আবরণ ভেদ করিয়া নিজ 
ছুনিবার বেগ তাহার হৃদয়ের গোপন স্তরে সঞ্চারিত করিয়াছে, নিজ 


আধা আগন্ট দান আজ্টালল শাজজীন (হাচি সজাগ ও টন্াথ কবিহা! 


১৪২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


তুলিয়াছে ; শ্রীশের শান্ত, চাঞ্চল্যহীন ভালবাস! তাহার হৃদয়ে কেবল গভীর 
ভক্তি ও. শ্রদ্ধার ভাব জাগাইয়াছে। বাহতঃ হেমের সমস্ত শ্রদ্ধাঃ ভক্তি; 
আশ্গত্য অসংকোচে শ্রীশকে আশ্রয় করিয়াছে ; কিন্ত তাহার বালিকা- 
হৃদয়ের সমস্ত নীরব, স্ফুটনোন্ুখ প্রেম নরেন্দ্র জন্য গোপনে সঞ্চিত 
রহিয়াছে ।” নরেন্দ্র-হেমের প্রণয়কথাই এই উপন্যাসের এবং রমেশচন্দ্রের 
সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে গভীরতম অংশ । 

বঙ্গবিজেতা৷ ও মাধবীকম্কণের তুলনায় পরবর্তাঁ ছু”টি উপন্যাসে ইতিহাসের 
কথা অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে । বল। যেতে পারে মানবজীবন-কথ! ইতিহাসের 
ঘটনাবর্তকে ছাপিয়ে উঠতে পারে নি । কল্পনাকে গওপন্যাসিক এতিহামিকতার 
উপরে আদৌ স্বান দ্রেন নি। 

মহারাষ্ট্র “জীবন প্রভাত” রমেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ এঁতিহাসিক উপন্যাস । 
ওরংজীবের সঙ্গে শিবাজীর সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে মারাঠা জাতি কিরূপে শক্তি 
সঞ্চয় করল সেকাহিনীই বর্তমান উপন্যাসের উপজীব্য । এ উপন্যাসেও 
ঘটনার বাহুল্য আছে, কি কোন ঘটনায়ই ইতিহাসের মর্যাদ! লঙ্ঘিত 
হয়নি । এমন কি চরিত্র-স্থগ্টিতেও তিনি ইতিহাসের আনুগত্য রক্ষ! করেছেন। 
মারাী বীরদের স্বাধীনতা কামনার মধ্যে যেন লেখকের মনোভাবই প্রতি- 
ফলিত হয়েছে । কিন্তু স্বাজাত্যবোধ প্রচার করতে গিয়ে এতিহাসিক 
তথ্যনিষ্ঠ। থেকে লেখক বিচ্যুত হন নি; কোন ঘটন! ব! চরিত্রের বিকৃতিসাধন 
তিনি করেন নি। ওরংজীবও যথেষ্ট স্বাভাবিক বর্ণে চিত্রিত হয়েছে। 
রঘুনাথ ও সরযুর “ প্রেম-কাহিনীটি উপন্যাসের অপ্রধান অংশ। মূল 
এঁতিহাসিক অংশের সঙ্গে তার বন্ধন দৃঢ় ন] হওয়ায় সামশ্রিকভাবে কোন ক্ষতি 
হয় নি। 

রাজপুত “জীবন সন্ধ্যা” এতিহাসিক ঘটনার সমাবেশে মানবজীবনের 
আভ্যন্তরীণ চিত্র একেবারে আচ্ছন্ন হন্বে পড়েছে । এ উপন্যাসেও ঘটনার 
বাহুল্য এবং অত্যন্ত ভ্রুতগতি শ্বাস রুদ্ধ করে । আকবর ও জাহাঙ্গীরের 
রাজত্বকালে তাদের বিরুদ্ধে রাণা প্রতাপসিংহের নেতৃত্বে রাজপুতদের 
সংগ্রাম" এবং পরিশেষে পরাজয়ের কাহিনী এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু | 
তেজমিংহ ও পুষ্পকুমারীকে কেন্দ্র করে যেঃপ্রেম-কাহিনী এর মধ্যে আছে, 
এ্রতিহাসিক ঘটনার চাপে তা প্রাণহীন। লেখকের জলস্ত স্বদেশপ্রেমের 


পরিচয় থাকলেও “জীবন সন্ধ্যা” উপন্যাস হিসেবে সার্থক নয় । 
বামশদান্দর সামাক্ষিক উপনা লি বিদিভী উপনা লন পিস এলাম ১ জিলা 


নবজগগৃতির স্থষিউল্লাস ১৪৩ 


সামাজিক উপন্থান থেকেও এদের স্থুর ও ভাবের পার্থক্য সহজেই লক্ষ্য কর! 
যায়। বঙ্কিমের সামাজিক উপন্তাসগুলি মানব-য়নের সুগভীর রহস্তালোকে 
পাঠককে নিয়েযায়। রমেশচন্দ্ের সামাজিক উপন্যাস খুব গভীরে প্রবেশ 
করতে পারে না। মানবজীবন ও ভাগ্যের উপরতলের ছৰি তার উপন্তাসে, 
মেলে । কিন্ত বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের অন্তরের কথা জানবার জন্য তার সব কল্পন! 
অনুভূতি ও চিন্তাকে নিযুক্ত করেছিলেন, বাহিরের দিকে তাই কিছু ঘাটতি 
পড়েছে । আমাদের পরিবার ও সমাজজীবনের কোন বাস্তবচিত্রবর্ষিমচন্দ্রের 
উপন্যাসে বড় মেলে না। সে অভাব পুরণ করল রমেশচন্দ্রের এই উপন্তাস 
দু'খানি। পল্লীবাংলার সমাজ ও পরিবারজীবন, সদূগোপঃ গোয়ালাঃ কৈবর্ত 
প্রভৃতি অতি সাধারণ চাষ1-ভূষ! শ্রেণীর মান্ধুষ তাদের সামান্য স্ুখছুঃখ নিয়ে 
জীবন্ত হয়ে উঠেছে তার উপন্যাসে । গভীর সহানুভূতির সঙ্গে এই চরিত্রগুলি 
তিনি স্থ্টি করেছেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন “সামাজিক 
উপন্যাসে রমেশচন্দ্রের বিশেষ ৩৭ তাহার সুক্ষ পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও পলীগ্রামের 
ছুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের প্রতি করুণ ও অকৃত্রিম স্হাহ্ৃভূতি | তাহার সামীজিক 
উপন্তাসে কোন গভীর বিশ্রেষণ নাই,কেনন1 তিনি যে সমস্ত চরিত্র স্থষ্টি করিয়া- 
ছেন তাহাদের মধ্যে কোন বিশ্লেষণযোগ্য জটিলতা নাই |” এই ছুট উপন্যাসে 
রমেশচন্দ্র অসবর্ণ বিবাহ এবং বিধব! বিবাহ এই সামাজিক সমস্যার উত্থাপন 
করেছেন। সমাজ এবং হৃদয় এই ছুই বোধের দ্বন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে 
পুষ্ট করেছে, রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসেও এই দ্বন্দের বিশিষ্ট ভূমিকা 
আছে। রমেশচন্দ্র অবশ্য সংস্কারের পক্ষে মত দিয়ে বলেছেনঃ ৮0) 01112- 
01015 117021-09565 1729111925 15 2 0005 111) 1159 050215 11 
01111065 (112 11060 2910. 61015610160 119.0101] 9100 ৮০ 91101110 
569101151] (1015 10110011018 (95 ৮71] 25 100 11811956) & ০) 
5868] 2110. 50101615111 0101 111016 5001605, 5০ 01126 1116 5162661 
[71000 5০9০196১ ০£ 10101) ০ 216 0101 2, 700161010 ৪100 1179 
৪.0৮90060 21121051712 12106 11921 200. 01107. 1] 091 1101 
(511 901100৩6015 [11252 061 61015 001 56819 0956 7 ০04 715 
1996 চ০ 1105€18 4521581:% £959 1 607 ছা100-19817195, 
8110 4521719.17,,.2065 11101 111661-08566 1021112926৮ “সমাজে” 
ওপন্তাসিকের প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে শিললবোধ সমন্বিত হয়েছে । কিন্ত 
“সংসারে” তা হয় নি, এখানে প্রচারধর্মই প্রধান হয়ে উঠেছে। 


১৪৪ আ ধুণিক বাংল। সাহিত্যের, ইতিহাস 


স্বর্ণকুমারী দেবী ( ১৮৫৫-১৯৩২ ) 


পরিচয় ॥ রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভগিনী ্র্ণকুমারী দেবী বাংল। পাহিত্যের 
এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। বিচিত্র ধরনের সাহিত্যস্থষ্টির ক্ষমতা তার ছিল। 
উপন্তাস, গল্প, নাটক এবং কবিতা রচনায় তিনি যথেষ্ট পারদশিত1 দেখিয়ে- 
ছিলেন । সাময়িকপত্র সম্পাদনায়ও তার কৃতিত্বের পরিচয় আছে। তীর 
সম্পাদিত “ভারতী” পত্রিকা সমকালে বিশেষ খ্যাতি অজর্ন করেছিল । 
আসলে “ইংরেজী সভ্যতা ও সাহিত্যের সহিত সংযোগের পর বাংল] দেশের 
সাহিত্যে যে নবজাগরণ হয়, স্বর্ণকুমারী দেবীর কঠেই দেশের নারী-সমাজের 
পক্ষে তাহার প্রথম কলগীতি ধ্বনিত হইয়া উঠে |” 

্রন্থাবলী ॥ কবিত| ও নাট্যরচনায়ও স্বর্ণকুমারী আগ্রহের পরিচয় দিয়েছেন । 
কিন্ত উপন্যাস রচনায়ই তিনি সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । তার উপন্যাসের 
মধ্যে “দীপ নির্বাণ” (১৮৭৬ )+ “ছিন্নমুকুল” (১৮৭৯), “মালতী” (১৮৮০), 
“মেবার রাজ” (১৮৮৭), “হুগলীর ইমামবাঁড়ী৮ (১৮৮৮), ৭ক্সেহলতা? 
(১৮৯০৭ ৯৮৯৩ ), দবিদ্রোহ” (১৮৯০), “ফুলের মালা” (১৮৯৫), “মিলন 
রাত্রি” প্রভৃতির নাম করা চলে। “নবকাহিনী” (১৮৯২) নামে গলের 
সন্ধলনও তার আছে। এগুলি ছোট গন্সের রূপসিদ্ধিতে না! পৌঁছলেও 
একেবারে মৃল্যহীনও নয়। সামাজিক এবং এতিহাসিক দু'ধরনের উপন্তান 
রচনায়ই তিনি সমান উৎসাহ বোধ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মত কল্পনার 
প্রসার এবং মানবজীবন ও ভাগ্যের গভীরতম প্রদেশ মন্থন করবার দিকে তিনি 
যান নিঃ রমেশচন্দ্রের সহজ জীবনবোধ ও তথ্যনিষ্ঠার প্রতিই তিনি অধিক 
আকর্ষণ অনুভব করেছেন । তার প্রথম উপন্াস “দীপ নির্বাণে” কাচা হাতের 
ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট । চিতোর রাজপরিবারের কথ! এবং মহম্মদ ঘোরীর প্রসঙ্গ 
একে এ্তিহাসিক উপন্যাসের রঙ দিয়েছে, কিন্ত তা উপন্যাসটির সাধারণ 
বিবর্ণতা ঘোচাতে পারে নি। বাংল৷ দেশের পাঠান যুগের ইতিহাসকে কেন্দ্র 
করে লেখ! “ফুলের মালা” তুলনায় অনেক পাকা হাতের রচনা । কিন্তু রাজ- 
পুতনার ইতিহাস নিয়ে লেখা “মেবার রাজ” ও “বিদ্রোহ” তার এঁতিহামিক 
উপগ্ভাসগুলির মধ্যে সর্বোৎকুষ্ট ৷ দ্বিতীয় উপন্তাসটি কিন্তু প্রথমটির তুলনায় 
অনেক পরিণত | তথ্য সন্নিবেশের ঘনত্ব, বিশ্লেষণের হক্সতা, ট্রাজেডির দাবদাহ, 
প্রবৃত্তির সংঘাত এবং ভীলেদের জীবনচর্চার বর্ণনায় ও ভাষার কবিত্বে 
উপন্তাসটি নান! দিক থেকেই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে । 


নবজাগৃতির স্থষ্টিউল্লাস ১৪৫ 


-.. সমকালীন সমাজজীবনের আদর্শ-সংঘাতের ছায়! স্বর্ণকুমারীর সামাজিক 
উপন্তাসগুলির উপরে কিছু গভীরভাবে পড়েছে । ,ফলে এদের সহজ্‌ পারি- 
বারিক আবেদন প্রায়ই তর্ককণ্টকিত উচ্চকণ্ঠ বক্তৃতায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। 
“ম্সেহলতা” উপন্তাসের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রায় পৃথক রচন|। বিধবাবিবাহ্‌ 
এবং অন্যবিধ সামাজিক সংস্কার প্রচারই উপন্তাসের ধর্মকে অতিক্রম করে বড় 
হয়ে উঠেছে । ফলে চরিত্রগুলির ব্যক্তিদ্ববিকাশ যেমন স্বাভাবিক হয় নি তেমনি 
মানবিক রও বহুলাংশে ব্যাহত হয়েছে । এর মধ্যে “কাহাকে” নামক ক্ষুদ্র 
উপস্ভাসটি ব্যতিক্রমর্ূপে উপস্থিত হয়েছে । “ইহার মধ্যে যথেষ্ট তর্ক-বিতক 
আছে, যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের আস্ফালন আছে, ইংরেজী সাহিত্য ও সমাজের 
তুলনামূলক পমালোচন] আছে, কিন্ত সকলের উপর দিয়! একটি স্ত্রী-হস্তের লব 
কোমল স্পর্শ অন্ভব করা যায় 1% 


ত্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪ ৭-১৯১৯) 


পরিচয়। ভ্রৈলোক্যনাথ পণ্ডিত ও কর্মী ব্যক্তি ছিলেন। ইংরেজী ও বাংলায় 
নানা জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধে তার পাগ্ডত্যের পরিচয় রয়েছে । বিশেষ করে 
শিল্প (11011501121 [0:0017005) সম্বন্ধে তিনি স্থগভীর জ্ঞানের অধিকারী 
ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, “্মীহার কর্মোগ্যম ও পাণ্ডিত্য 
একদিন “বিশ্বকোষ? রচনায় নিয়োজিত হইয়াছিল, তিনিই বাংল! দেশে 
বালক-বালিক! এবং বুদ্ধ-বুদ্ধাদের অবসরবিনোদনের জন্য এমন বিচিত্র 
কাহিনী স্থষ্টি করিয়! গিয়াছেন, যাহার জুড়ি আজ পর্যস্ত মিলিল ন11” 
্রন্থাবলী। ত্রেলোক্যনাথ কয়েকখানি উপন্যাস লিখেছেন, “কঙ্কাবতী” 
(১৮৯২), “ফোকৃল। দ্িগম্বর* (১৯০১), “ময়ন। কোথায়” এবং “পাপের 
পরিণাম” । তার গল্পগ্রন্থগুলি হল,_“ভূত ও মাহৃষ” (১৮৯৬), “মুক্তামাল1” 
(১৯*১, এটি উপন্তাসপ বলে বিজ্ঞাপিত হলেও আসলে গল্প-সঙ্কলন ), 
“মজার গল্প” ও “ডমরু চরিত” । | 
পন্তামিকের সামগ্রিক জীবনদৃষ্টি তার ছিল না। উপন্তাস হিসেবে 
রচনাগুলি মৃল্যহীন। ব্যাপক জীবনপরিচিতি, চরিত্রপরিণতি ও বাস্তবত৷ 
এখানে নেই। একটি-ছুটি কৌতুকধর্মী চরিত্রস্থজনে তিনি বিশ্বয়্কর সাফল্য 
দেখিয়েছেন, আজগুবি ঘটন! ও পরিবেশের টুকরো! বর্ন! রমের রাজ্যে গিয়ে 
পৌছেছে । জীবনের গুরুগভ্ভীর বা রোমান্টিক ভাবাহ্ৃতুতির প্রসঙ্গে তিনি 
একেবারেই ব্যর্থ হয়েছেন। পক্কাবতী” অবশ্য সাধারণ উপন্তাসের পথ 


১৪৬ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


পরিহার করায় সর্বাঙ্গীন সফলতা লাভ করেছে । রূপকথার কাহিনীকে 
অবলম্বন করে আজগুবি ও. ভৌতিক উপকরণের সাহায্যে হাস্তরস স্থষ্টিতে 
তিনি আশ্চর্য নবীনতা৷ দেখিয়েছেন | 

উপন্যাসের তুলনায় গল্পরচনায় ব্রেলোক্যনাথের সাফল্য অনেক বেশি। 
বাংল ১২৯৭ সালে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলি হিতবাদীতে প্রকাশিত হয়। 
ট্রলোক্যনাথের প্রথম গল্পগুলি বাংনা ১২৯৮ থেকে ১৩০০ সালের মধ 
প্রকাশিত হয়। ত্রেলোক্যনাথের গল্পের আঙ্গিকে পুরানো গ্রাম্য গল্প-কথার 
অন্ুপরণ আছে। কিন্তু নব্য ছোট গল্পের আঙ্গিকের তীক্ষতা ও একমুখীত। 
(হাসির গল্পে যতটা! স্বাভাবিক ) তার কোন কোন গল্পে বেশ স্পষ্ট । যেখানে 
বিংশ শতকের পূর্বে ছোট গল্পের যথার্থ আঙ্গিকে সিদ্ধ লেখকের সন্ধান মেলে 
না, সেখানে ত্রলোক্যনাথের গল্প, অংশত হলেও বাংলা সাহিত্যের এই 
নবধারার আবির্ভাব মাত্র, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে এতিহামিক গুরুত্ব অর্জন 
করেছে। 

ত্রেলোক্যনাথ বাংল! ্লাহিত্যে এক নূতন রসের সন্ধান দিয়েছেন । 
“বঙ্গবাসী” পত্রিকার ইন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যোগেন্দ্রন্ত্র বসু ব্যঙ্গাত্মক 
নকৃশ। ও উপন্যাস রচন1 করে সমকালীন বাংল! দেশে প্রভূত খ্যাতি অর্জন 
করেছিলেন । একদিক থেকে ত্রেলোক্যনাথের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য আছে। 
ত্রেলোক্যনাথ, ইন্দ্রনাথ, যোগেন্ত্রচন্দ্র তিনজনেই কথাপাহিত্যে হাস্তরসের 
ধারাটিকে প্রবাহিত করতে চেয়েছেন। কিন্ত এদের মধ্যে পার্থক্য অনেক । 
ইন্দ্রনাথ, যোগেন্ত্রন্দ্রকে এক শ্রেণীভুক্ত কর! যেতে পারে । পত্রলোক্যনাথ 
স্বতন্ত্র মেজাজের শিল্পী । ইন্দ্রনাথ এবং যোগেন্দ্রচন্দ্রের কলমে ব্যঙ্গের ধার 
ছিল, নান! ধরনের অসঙ্গতি বিশেষত আধুনিক শিক্ষার বিচিত্র বিকৃতি তাদের 
রচনায় ব্যন্গবিদ্ধ হয়েছে । ত্রেলোক্যনাথে ব্যঙ্গের বন্রহাস্তয নেই, রঙ্গের 
উচ্চহান্তে তার রচন পরিপূর্ণ | ত্রেল্মেক্যনাথের রচনায় সামাজিক সচেতনতা 
নেই। ব্ূপকের ও আজগুবির রাজ্যে তিনি পাঠককে নিযে গিয়েছেন। 
সেখানে বয়স্ক লোকদের ব্ূপকথার আসর বসেছে । দেশী ভূত-প্রেত থেকে 
শুরু করে আরব্যরজনীর জিনঃ ইংরেজী ধরনের স্কল-স্কেলিটন, পিঠেলোভী 
চীনে ভূত ভীড় করে এসেছে । তার! যতটা ভয় দেখিয়েছে হাসির স্ষ্টি 
করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি । দায়িত্বহীন উচ্চহান্তের এই মুক্তি আমাদের 
সাহিত্য জগতে একান্ত ছূর্লভ ছিল। তার গল্পে পুরানে! গ্রাম্য পরিবেশে 
 গল্পকথন ভঙ্গিটি অব্যাহত আছে, কিন্ত ভশাড়ামো বা অশ্লীলতার স্পর্শ মাত্র 


নবজখগৃতির স্প্টিউল্লান ১৪৭ 


দেখানে নেই । ইন্ত্রনাথ ও যোগেন্ত্রন্্র সমকালে প্রভৃত খ্যাতি অর্জন 
করেছেন, ব্রিলোক্যনাথের খ্যাতি যুগান্তরে পৌছেছে । 


অন্যান্য ওপন্যাসিক 


সঞজীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-৮৯) ॥ জঙ্জীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের সার্থক 
সাহিত্য-স্থষ্টি "পালামৌ” উপন্টাস নয়, অপূর্বস্ন্ঘর এক ভ্রমণকাহিনী | 
“জাল প্রতাপচাদ” নামে তিনি যে কাহিনী বিবৃত করেছিলেন, সহাম্- 
ভূতি এবং বর্ণনা-সৌন্দর্যের সমন্বয় ঘটলেও তা উপন্যাসের স্তরে ওঠে নি। 
তার চারটি উপন্যাসের মধ্যে “কষ্টমাল।” ১৮৭৭ সালে এবং পমাধবীলতা1 
১৮৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। এ ছু"ট পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের মর্যাদা দাবি করতে 
পারে। “রামেশ্বরের অদৃষ্ট” এবং “দামিনী” ক্ষুদ্রাক্কৃতি উপন্তাস, প্রায় ছোট 
গল্পের মত। কেহ কেহ “্দামিনী”তে বাংল! সাহিত্যের ছোট গল্পের আদিরপ 
দ্বেখতে পেয়েছেন। আকারে ছোট হলেও রচনাটিতে ছোট গল্পের বিশিষ্ট 
জীবনবোধ এবং রূপচেতনার পরিচয় নেই। *লক্ষণীয়, সজীবচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ 
উপন্তাস দু”টিও আকারে একান্ত ক্ষুদ্র । দীর্ঘকাল ধরে আপন প্রয়াসকে 
একমুখী করে রাখার মন তার ছিল না। এই স্বভাব শিখিলহ্থত্র, বিচ্ছিন্ন ও 
বিক্ষিপ্ত মন্তব্য পরিকীর্ণ ভ্রমণকাহিনীতে সাফল্য অর্জন করলেও উপন্তাসের 
বিশিষ্ট আঙ্গিককে আয়ত্ত করতে পারে নি। তার উপন্যাসে অসম্পূর্ণতা 
এবং সমন্বয়-কৌশলের অভাব লক্ষ্য কর] যায়। 

«“কমালা” ও পমাধবীলতা" এতিহাসিক রোমান্স জাতীয় রন । এদের 
এতিহাসিক অংশ অবশ্য কালপরিচয়হীন। কাল্সনিক রোমান্স বলে এদের 
আখ্যাত করাই লমীচীন। প্রথম উপন্তাসটি পূর্বে রচিত হলেও লেখক 
একে দ্বিতীয়টির পরিশিষ্ট বলেছেন। কিন্ত এদের মধ্যে কালগত, আচার- 
আচরণ, রাজনৈতিক-সমাজনৈতিক %রিবেশগত কোনরূপ যোগন্থত্রই স্বাপিত 
হয় নি.। মাঝে মাঝে মধ্যযুগস্ূলভ অতিলৌকিকতাকে লেখক প্রশ্রয় দিয়ে- 
ছেন। মাঝে মাঝে বাস্তবচিত্র এবং চরিত্রবিশ্লেষণে যে নৈপুণ্যের ইঙ্গিত 
আছে তার প্রন্তি ওপন্তাসিক স্থির দৃষ্টিপাত করেন নি। তার মন শ্রায়ই 
কাহিনীগতির বাহিরে চলে গিয়েছে । অপ্রাসঙ্গিক বা গুরুত্বহীন বিষয়ের 
বর্ণনা! চকিত চমকে ভাম্বর হয়ে উঠেছে । 

বাংলা সাহিত্যে তার মত প্রতিভাবান কিন্ত অন্তমনস্ক ও কেন্ত্রচ্যুত 
লেখক বড় বেশি নেই। 


১৪৮ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


প্রতাপচন্ত্র ঘোষ ॥ প্রতাপচন্ত্র ঘোন্ ইতিহাসচর্চা ও প্রত্বতান্তিক 
আলোচনায় খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তিনি বঙ্বিমচন্দ্রের অব্যবহিত পরে 
“বঙ্গাধিপ পরাজয়” (১ম খণ্ড ১৮৬৯১ ২য় খণ্ড ১৮৮৪) নামে একখানি 
সুবৃহৎ এতিহাসিক উপন্তাম রচনা করেছিলেন। প্রতাপার্দিত্যের কাহিশী 
অবলম্বন করে উপন্তাসটি রচিত হয়েছিল। কিন্তু শুক ঘটনাকে মানবিক 
হদয়চাঞ্চল্যের সঙ্গে যুক্ত করে উপন্তাসে রূপান্তরিত করবার কৌশলটি তার 
জান] ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্থাস থেকেও শিক্ষাগ্রহণে তিনি প্রস্তুত 
ছিলেন না। তার উপন্যাস তাই সাহিত্য হিসেবে সম্পুণই ব্যর্থ হয়েছে। 
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-৯১)॥ বঙ্িমচন্দ্রের রোমান্টিক শিল্পীমন 
রোমান্স রচনায় কল্পনার এশ্বর্ষপূর্ণ চিত্রের অবতারণা করেছে, জীবনের 
গভীরতম প্রদেশে অবতরণ করেছে । এই কল্পনাধন্ত সৌন্দর্যলোক এবং 
গভীর জীবনবোধ উচ্চশ্রেণীর পাঠকের অপেক্ষা রাখে । সাধারণ পাঠকগণ 
কল্পনাগভীরতাকে আয়ত্ত করতে পারে নাঃ সরল বাস্তবতার আব্বাদের কামনাই 
তাদের চরম কামনা । তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় যখন “ন্বর্ণলত1% (১৮৭৪) 
উপন্তাস লিখলেন তখন এই কারণেই তান ভূয়সী প্রশংসা পেলেন, প্রভূত 
জনপ্রিয়তাও গ্রন্থখানি লাভ করল । 41) ০9100169. 1২০৮1ত পত্রিকায় 
প্রশংসা করে লেখা হল “45 4, 105110191 ০ 169] 910117975 110, 
00610 101 105 0010010 900. 100 105 56110115 200 ৪10 8106 7381011 
72151 800 15 01111521160 2000119  52179911 20131019--৮ । 
ইতিহাসের 'দৃষ্টিতে বিচার করলে বাংল! ভাবায় সামাজিক উপন্তাস পূর্বেও 
লেখা হয়েছে। আলাল কিংবা! ফুলমণি ও করুণার কাহিনীকে পূর্ণাঙ্গ উপন্তাস 
বলে ন। ধরা গেলেও বঙ্কিমচন্দ্রের “বিষবৃক্ষ” ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে । 
তবে 4:59] 0101191% 115”-য়ের চিত্র হিসেবে এটির কিছু মূল্য স্বীকার্য। 
কোন সামাজিক সুগভীর সমস্তা কিংব' ব্যক্তিজীবনের কোন তীব্র জিজ্ঞাসার 
অনুসন্ধান না করে এ রচনার সহজ আবেদনটিকে মেনে নিতে হবে ! সমকালীন 
উচ্ছৃসিত প্রশংসার কথা ভুলে গেলে এটিকে একটি অগভীর পারিবারিক 
জীবনের ছবি হিসেবে সামান্ত মূল্য দিতে বাধ! ঘটবে না। স্বর্ণলত] ছাড়া 
তারকনাথ আরও কটি উপন্তাস ও বড় গল্প লিখেছিলেন “ললিত-সৌদামিনী” 
(১৮৮২), “হরিষে বিষাদ” (১৮৮৭)১ “তিনটি গল্প” (১৮৮৯), পআনৃষ্ট” (১৮৯২) 
প্রভৃতি। এগুলি একান্ত মামুলী রচন!। | 
ূ মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) ॥ আধনিক বাংলা গগ্ সাভিতা 
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মশার্রফ হোপেন প্রথম উল্লেখযোগ্য মুললমান লেখক । গগ্-পদ্ভ উভয়বিধ 
রচনায় তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । উপন্তাম ও কাহিনী. জাতীয় 
রচনায় তার অবদান সর্বাপেক্ষা! গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর 
বাংলা কথাপাহিত্যে তিনি একজন বিশিষ্ট লেখক। তার প্রথম রচন। 
“রত্ববতী” উপন্তাগ ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনে লেখক বলেছেন 
“একটি কৌতুকাবহ গল্প অবলম্বন করিয়া ইহার রচন1 কার্ধ্য সম্পন্ন করা 
হইয়াছে ।""'এই গল্পটি কল্পনা! করিয়াছি । ভা।ষা-সঙ্গতি ও গল্পের বন্ধন যতদূর 
পারিরাছি, সামঞ্জস্ত রাখিতে ক্রুটি করি নাই |” “বিষাদসিন্কু” (১৮৮৫-৯১) 
মশার্রফ হোসেনের অর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ | হাসান-হোগেনের সঙ্গে এজিদের 
সংঘধঃ হাসানের বিষপানে এবং হোসেনের সপরিবারে জলাভাবে মৃত্যু এই 
গ্রন্থের বিষয়। ফারসী ও আরবী গ্রন্থ থেকে এর কাহিনীভাগ গৃহীত 
হয়েছে । তার তিত্তিতেও যথেষ্ট এতিহাসিকতা1 অ।ছে বলে মনে হয়। কিন্তু 
মশার্রফ হোসেন ইতিহাসের ওফ কাঠামোয় মেদমজ্জ| সংযুক্ত করেছেন, 
রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংঘর্ষের সঙ্গে মানবিক হৃদুয়াবেগকে সমন্বিত করেছেন । 
এটিকে ইতিহাসাশ্রিত উপন্তাস রূপেই সাহিত্যরপিকেরা গ্রহণ করবেন । 
সমগ্র রচনাটির মধ্যে মহাকাব্যোচিত বিশংলত আছে। উদ্রাত্ত-উন্থুক্ত 
জীবনাবেগ, প্রবৃত্তির সুতীব্র মংঘাত এবং চরিত্রগুলির শ্াস্বর্ষস্বলভ কাস্তি 
উপন্তাসটির আশ্বাদে বৈচিত্র্য এনেছে! চরিত্র-স্থষ্টিতে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 
দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। লেখকের “উদাসীন পথিকের 
মনের কথা” € ১৮৯০) উপন্যাস বলে বিজ্ঞাপিত হলেও ঠিক উপন্যাস নয়, 
“ইহা! উপন্যাপ আকারে নীল অত্যাচারের কাহিশীতে পূর্ণ” তার অপর 
বিশিষ্ট গ্রন্থ “গাজীমিয়ার বস্তানী” (১৮৯৯) উপন্তাস দ্ধপে গৃহীত হতে 
পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের প্রভাব এই উপন্তাসে গভীর ভাবে 
পড়েছে । কিন্তু কমলাকান্ত যেখানে এণ্ড রচনার সঙ্কলন, গাজীমিয়শার বস্তানী 
মেখানে একটি কেন্দ্রীয় কাহিনী ও কতকগুলি চরিত্রবিকাশের স্থত্রে মন্বন্ধ হয়ে 
উপন্তাস হয়ে উঠেছে। গ্রন্থটি ব্যঙ্গরসে পূর্ণ এবং সমাজ-মমালোচনাত্মক। 
রক্ষণশীলত1 এবং প্রগতির ভেকধারী উচ্ছৃঙ্খলত! তার কাছে. সমভাবে '্ধিকু ত 
হয়েছে। 

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) ॥ শিবনাথ শাস্ত্রী কর্মপ্রাণ, জ্ঞানযোগী 
ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু কাব্য ও উপন্াস রচনায়ও তার কিছু প্রবণত। 
্িল । জআ্বশা অননাচিত্র তায স্জনধর্মী সাতিআত্চ্টিজ তিনি আজনিযষাগ 
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করতে পারেন নি। তার উপন্টাসগুলির মধ্যে "মেজ বৌ” (১৮৮০ )৯ 
“যুগান্তর” € ১৮৯৫), “নয়নতারা” (১৮৯৯) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । একটি 
বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রীর বিস্ময়কর সচেতনতা ছিল। তিনি “ষুগান্তর”কে 
বিজ্ঞাপিত করেছেন সামাজিক উপন্যাস বূপে,আর ছু*টি গ্রন্থকে তিনি বলেছেন 
পারিবারিক উপন্তাস। সব পারিবারিক উপন্তাসই সমাজসমস্তার গভীরে 
আলোকপাত করে না এ বোধ তার ছিল। যুগান্তর তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস । 
কিন্ত এর মধ্যে একটা দ্বিধার ভাব আছে। পলীজীবনের সহজ সরল 
চিত্রাঙ্কনে তিনি সফলতা দেখিয়েছেন। কিন্তু তার মধ্যেকার তাত্তিক পণ্ডিতটি 
যখন বড় হয়ে উঠেছে তখন সহজ মানবিক রসের হানি ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ 
“যুগান্তর” উপন্তাসের সমালোচন! প্রসঙ্গে ছুই সুরের এই পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেনঃ “***লেখক বঙগসাহিত্যে নশিপুর নামক আন্ত একটি গ্রাম 
বসাইয়। দিয়াছেন । এই গ্রামের ক্রিয়াকর্ম আমোদ-প্রমোদ কৌতুক উপদ্রব 
সুজন ছুর্জন সমস্তই পাঠকদের চির সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে ।***এমন সময়ে 
আমাদের পরম দুর্ভাগ্যবশত উপন্থাসটি অকম্মাৎ যুগাস্তরে লোকাত্তরে আসিয়া 
উপস্থিত হইল। কোথায় গেল তর্কভূষণ, নশিপুর, হাসের দল--কোথ! 
হইতে উপস্থিত নবীনচন্দ্র, হাতিবাগান, নবরত্বসভা। গ্রন্থকারও নূতন বেশ 
ধারণ করিলেন। তিনি ছিলেন ওপন্তাসিক, হইলেন এঁতিহাপিক ; ছিলেন 
ভাবুক, হইলেন নীতিপ্রচারক |” 

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯২২ )॥ প্রধানত সরস প্রবন্ধের লেখক 
চন্দ্রশেখর “উদ্ভ্রান্ত প্রেম” (১৮৭৬) নামক একটিমাত্র উপন্তাস লিখে 
সমকালে সুবিপুল খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তার গ্রন্থটি ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসে 
পূর্ণ। উপন্াপ-লক্ষণ গ্রন্থটিতে বেশি নেই। অসংযত উচ্ছ্বাসে পূর্ণ গ্রন্থটি 
উচুদরের গগ্ভরচন] রূপেও গৃহীত হওয়ার উপযুক্ত নয়। 

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১%) ॥ কাব্য, নকশা ও গল্পোপন্তাস 
জাতীয় নানাবিধ রচনায় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাত দিয়েছেন । কিন্ত তার 
সর্ববিধ রচনার মধ্যেই জীবন-দৃষ্টির একটি বিশিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে। ইন্ত্রনাথ 
দক্ষিণ 'চাখের প্রসন্ন কোমলতা; সৌন্র্যপ্রিয়তা! ও রোমান্টিক আদর্শবাদকে 
বর্জন করে বাম চোখের ব্যঙ্গদৃষ্টির শাণিত আলোয় সমাজকে বিদ্ধ করেছেন। 
কাব্যে-নকশায় বা উপন্তাসে এই একটি সুরের সাধনাই তিনি করেছেন। 


বাংল! ভাষার “১৪6:০, উপন্যাসের তিনিই প্রবর্তক। বঙ্ষিমচন্দ্রের “মুচিরাম 
..গুড়ের.জীর্ন্‌. বিততঅিব৮্ পার্লী জান পকলতেলগ / ৭৮৭9) সিলিশ্সিঘল কতা £ 
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তার অপর উপন্তান পক্ষুদিরামপকে তিনি অবশ্য গালগল্পঃ নামেই পরিচিত 
করেছেন । 

তার উপন্তাস ছু*টিকে গালগল্প শ্রেণীর রচনা বলাই তাল । ছোট গল্পের 
বাহুল্য-ব্জিত একাগ্রতা যেমন এদের মধ্যে নেই,তেমনি উপস্টাসের কাহিনী ও. 
চরিব্রগত সামগ্রিকতার এখানে একান্ত অভাব। তিনি কাহিনীর অগ্রগতির 
পারম্পর্য এবং বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ রক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতেন 
না, চরিত্রের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ও বিকাশধর্ম অঙ্কনে তার আগ্রহ ছিল না। তার 
ব্যঙ-হাস্তও গল্প এবং চরিত্রের সঙ্গে যেন অনেকটা নিঃসম্পকিত। অপ্রাসজিক 
মন্তব্য ও পল্লবিত বর্ণনার পথ ধরেই তাদের আবির্ভাব ঘটেছে। হইন্ত্রনাথের 
ব্যঙ্গ তীক্ষ এবং ব্রাঙ্গঘমাজের আচার-আচরণ তথা সমাজসংস্কার চেষ্টার 
বিরুদ্ধে উদ্ধত। প্রলোক্যনাথের দল-নিরপেক্ষতা ব1 রচনা-কৌশলে ব্যঙ্গকে 
রঙ্গরসে রূপান্তরিত করার প্রবণত৷ তার মধ্যে নেই। ইন্দ্রনাথের রক্ষণশীলতা 
সোচ্চার । 

যোগেন্ত্রত্ত্র বস্তু (১৮৪-১৯০৫)॥ ফ্োগেন্ত্রন্দ্র বস্থ “বঙ্গবাসী” 
পত্রিকার পরিচালকরাপে বিশেষ খ্যাতি অঞ্জন করেছিলেন। এ ছাড়াও 
একাধিক দৈনিক এবং সাময়িক পত্রের পরিচালনায় তার গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা 
তাকে এদেশের মমকালীন সাংবাদিকদের মধ্যে বিশিষ্ট করে তুলেছিল । 
প্রাচীন সাহিত্য ও শাস্তরগ্রন্থাদি (বহু ক্ষেত্রে বঙ্গানুবাদ সহ ) অতি স্থলভ মুল্যে 
প্রচার করে তিনি শিক্ষিতজনের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন। 

তিনি “বাঙ্গালী চরিত” (১৮৮৬-৮৬ ), “মডেল ভগিনী” (*১৮৮৬-৮৭ )৮ 
«“কালাটাদ” (১৮৮৯-৯৮ ), “আীআীরাজলক্্মী” (১৮৯৫-১৯০২ ) প্রভাতি 
উপগ্তাস এবং “কৌতুক কণা” নামক গল্পসংকলন রচনা করেছিলেন। 
ইন্্রনাথ বন্দে]াপাধ্যায়ের আদর্শে অহপ্রাণিত হয়ে তিনি সাহিত্যরচনায় ব্রতী 
হন। কিন্ত ওপন্তাসিক হিসেবে গুরু অপেক্ষা তিনি অধিক সাফল্য লাভ 
করেছিলেন। তার উপস্তাসের ব্যঙ্গরস-ঘটনাসজ্জায় এবং চরিত্রকল্পনায় 
সঞ্চারিত $ ইন্ত্রনাথের স্ায় ত। গল্পের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত পল্লবিত বর্ণন। ও বিচ্ছিন্ন 
মন্তব্যকে আশ্রয় করে নি। তার ব্যঙ্গও ইন্দ্রনাথের স্থায় তীত্র। রক্ষণম্ঈলতার 
কেন্দ্র থেকে সমাজসংস্কার ও স্ত্রীশিক্ষার প্রচেষ্টাকে, . এবং ব্রাহ্মধর্মকে 
আঘাত করাই তার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু উপন্তামধ্যে ব্যঙ্গরস স্থষ্টি করতে গিয়ে 
হান্তের আবরণ সরিয়ে যখনই তিনি ধর্মোপদেষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন 
তখন তার প্রচারক-রূপ অতি প্রকট হয়ে উঠেছে। অবশ্য যোগেন্দ্রন্ত্রের 


১৫২ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


ব্ঙ্গাত্ক অতিরঞ্জন কিছু অমাঞ্জিত স্থলতা সত্বেও বহুস্থানেই যে উপভোগ্য 
একথ| মেনে নিতে হবে । এক্রীক্রীরাজলক্ষমী” অতি বৃহৎ উপন্তাস। উনবিংশ 
শতাব্দীর ভাবদ্ন্দটি ব্যঙ্গশিলীর দৃষ্টিতে ধরে রাখবার কিছু চেষ্টা এখানে 
করা হয়েছে । কয়েকটি চরিত্রের ব্যক্তিস্বাতস্তযও লেখকের পূর্ববর্তী রচনাগুলির 
তুলনায় অধিকতর বিকশিত; কচিৎ বেদনার অশ্রুকে হান্তের সাহচর্ষে 
আহ্বান জানান হয়েছে? কিন্ত জীষন-দৃষ্টির গর্ভীরতার অভাব এবং 
অতিমাত্রায় রক্ষণশীলতার জন্য উপন্তাটি সাধারণ স্তর অতিক্রম করে নি। 


হরপ্রপাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) ॥ বিপুল মনীষার অধিকারী হরপ্রসাদ 
বহ্কিমযুগের একজন প্রধান প্রাবন্ধিক। তিনি “কাঞ্চনমাল।” (১৮৮২ সালে 
বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত ) এবং “বেণের মেয়ে” নামে ছুটি উপন্যাস লিখেছিলেন । 
শেষোক্ত উপন্যাসটি বিংশ শতকে প্রকাশিত হয়েছিল । উপন্যাপ রচনায় তিনি 
বঙ্িমচন্দ্রের আদ শঁ অন্থসরণ করেছিলেন । পুরাতন বাংলার ইতিহাসের পট- 
ভূমিতে এই উপন্াস দু'টি রচিত। ইতিহাস ও পুরাতত্বের স্বগভীর জ্ঞানকে 
প্রতিহসিক পটভূমি রচনায় তিনি কাজে লাগিয়েছেন। তবেতার সরস 
সাহিত্যরুচি কোথাও জ্ঞানের বিতর্ককে জীবন-চিত্রের উপরে স্থান দেয় নি। 
দামোদর যুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯০৭) ॥ দামোদর মুখোপাধ্যায় অনেক. 
গুলি উপন্তাস লিখে সমকালীন পাঠকের গল্পরসতৃষ্ণ। মিটিয়েছিলেন। তিনি 
সবচেয়ে খ্যাতিলাভ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের “কপালকুণ্ডলার” উপসংহার 
স্বরূপ “ুন্ময়ী” (১৮৭৪) এবং “দুর্গেশনন্দিনীর” অন্থসরণে “নবাবনন্দিশী” 
(১৯০১) রচনা! করে । গল্পখোর পাঠক মহৎ ওঁপন্তাসিককৃত সমাপ্তির ব্যঞ্জনা 
প্রায়ই হৃদয়ঙগম করতে পারে না। দায়োদরের গ্রন্থ তাদের কাছে ভাল 
লাগবারই কথা । কিন্ত সাহিত্যিক উৎকর্ষের কিছুই এখানে মিলবে না। 
তিনি স্কট ও কলিন্সের উপন্তাস বাংলায় অহ্থবাদ করেছিলেন । তার অন্যান্য 
উপন্তাসের মধ্যে নাম করতে হয় ৭ছুই ভগী” (১৮৮১), “কমলকুমারী” (১৮৮৪) 
*প্রতাপসিংহ* (১৮৮৪), “মা ও মেয়ে” “বিষবিবাহ”, “শান্তি” 'যোগেশ্বরী” 
“অনুপূর্ণ।” প্রভৃতি গ্রন্থের । তিনি অক্লান্ত লেখক ছিলেন। বঙ্চিমচন্দ্রের অহসরণে 
তিনি" প্রতিহাসিক ও সামাজিক উভয় জাতীয় উপন্তান লিখেছিলেন। কিন্ত 
ঘটনার প্রাধান্তকে ছাপিয়ে চরিব্র-স্থষ্টি কোথাও মুখ্য হয়ে ওঠে নি। 
 শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬*-১৯*৮) ॥ শ্রীশচন্্র রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু 


ছিলেন। সাহিত্যরসিক এবং সমালোচক হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন 
সলনি ॥ বিলি জামকাটি উপনাসও লিখন ॥ স্স্গনশীল সাতিতনাত 


নবজাগৃতির স্থষ্টিউল্লাস ১৫৩ 


হিসেবে এভ্তালিই ষ্টার শ্রেষ্ঠ দান। “শক্তিকানন* (১৮৮৭), পকৃতজ্ৰতা” 
(১৮৯৬), “বিশ্বনাথ” (১৮৯৬), প্রাজতপন্থিনী” ,নামক উপন্যাস ছাড়া তিনি 
কয়েকটি ণল্পও লিখেছিলেন । প্ফুলজানি”৮ (১৮৯৪) উপন্তামটিই তার শ্রেষ্ঠ 
রচনা । রবীন্দ্রনাথ এই উপন্তাস সম্বন্ধে আলোচনা! করতে গিয়ে শ্রীশচন্দ্রের 
শিল্পীস্বভাবের মূল দ্বিধাটিকে স্পষ্ট করে তুলেছেন, “পরিচিত সহজ সৌন্দর্যের 
সহিত সুন্দরভাবে সহজে পরিচয় সাধন করাইয়া! দেওয়া অসামান্য ক্ষমতার 
কাজ; বাংলার লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীশবাবুর সেই অধামান্য ক্ষমতাটি 
আছে ।-*.*আমাদের ছূর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থকার নিজের প্রতিভায় নিজে যন্ত্ 
নহেন,***তিনি হঠাৎ এক সময় আপন প্রতিভার স্বাভাবিক গতিকে বলপূর্বক 
প্রতিহত করিয়া তাহাকে অমাধারণ চকিত্র ও লোমহর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে 
অগহায়ভাবে নিক্ষেপ করিয়াছেন।” একারণেই প্রত্যাশিত সাফল্য তিশি 
লাভ করতে পারেন নি। 

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০ )॥ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সাংবাদিক হিপেবে 
সমকালে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। বিদ্যাপম্তির পদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করে 
তিনি গবেষণা-কার্ষে দক্ষত| দেখিয়েছিলেন | কবিত। এবং প্রবন্ধ-রচনায়ও তার 
হাত ছিল। তবে উপন্যাস ও গল্প লেখায়ই তার আগ্রহ ছিল শবচেরে 
বেশি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল, কিন্তু কথাদাহিত্য স্ষ্টিতে তিনি 
রবীন্দ্রনাথের দ্বার! প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে হয় না। তিনি “সংগ্রহ” 
নামক গ্রন্থে ১৮৯২ সালে কতগুলি গল্প সঙ্কলন করেছিলেন। কিন্তু এগুলিকে 
তিনি ক্ষুদ্র উপন্যাস নামে অভিহিত করেছিলেন । বাংল! ছোট গল্ষের তখন 
সবে জন্ম হয়েছে রবীন্দ্রনাথের হাতে । তার সংহত, একাগ্র ও সুক্ম আঙ্গিক 
সম্পর্কে সচেতনত] তখন পর্যস্ত অপরের বড় ছিল না। বহুকাল পরে ১৯৩১ য়ে 
অবশ্য তিনি “রথযাত্র1 ও অন্তান্ত গল্প” নামে একটি ছোট গল্পের সঙ্কলন প্রকাশ 
করেন। তার উপন্যাসের মধ্যে শ্পর্বতবামিনী” (১৮৮৩), “অযরসিংহ” 
€ ১৮৮৯ )১ “লীল।” (১৮৯২ )১ “তমস্থিনী” (১৯০১) প্রভৃতির নাম উল্লেখ 
করা চলে । তার এঁতিহাসিক উপন্টাসগুলিতে বঙ্কিমের ধারা অশ্নদরণের 
চেষ্ট|! আছেঃ অবশ্য তার গভীরতা বাদ দিয়ে। সামাজিক উপন্তাসৈ তিনি 
একটি নুতন হুরের চর্চা করতে চেয়েছিলেন । তার প্তম্ষিমীগ উপস্তাস প্রসঙ্গ 
ক্নবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, “স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বাঙ্গাল। উপন্টাসে তিনি 


উন্মুক্ত 7২6211577-এর অবতারণ! করতে চাচ্ছেন। তাতে আমি কিছুই 
ব্রকখীতিস্ত যান পা 5 নিব পদটি পালার ক্যা 1০. সম্পর্ণ নিভ্গা গীত! জাল 


১৫৪ | আধুনিক বাংল! সাহিত্যেরইতিহা স 


কিন্ত স্বল্প আবরণ রাখতে গেলেই আক্র নষ্ট হয়। এই বইয়ে তাই হয়েছে ।” 
নগেন্দ্রনাথ সাফল্য অর্জন না করলেও আরও ত্রিশ বছর পরে “কল্পোলে”র 
লেখকেরা যা করেছিলেন তাই করবার সাধনা করেছেন। এর এতিহাসিক 
গুরুত্ব অবসশ্বস্বীকার্য। 


॥ চার, ॥ 


প্রবন্ধ-সাহিত্য 


ভূমিক৷ 


গছ্য ভাষার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বাংল সাহিত্যে বিষয়গৌরবী এবং 
আত্মগৌরবী ছুই ধরনের প্রবন্ধের আবির্ভাব হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সে 
বিষয়ে আলোচন] করা হয়েছে । উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংল! 
প্রবন্ধসাহিত্য বহুমুখী পরিণতি লাভ করেছে । এই যুগের প্রবন্ধসাহিত্যের 
ইতিহাস কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে । 

এক ॥ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপর্বে বেশ কয়েকজন সমশক্তিসম্পন্ন 
প্রাবন্ধিক ও গগ্যশিলীর আবির্ভাব হয়েছিল। কিন্তু আলোচ্য পর্বে 
প্রাবন্ধিক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রেরে বিরাট ব্যক্তিত্বের নিকটে অপর কেহই 
পৌছতে পারেন নি। বঙ্ষিমচন্দ্রকে আদর্শ করেই পেকালের অপর প্রবন্ধ 
লেখকগণ অগ্রসর হয়েছেন । বঙ্ষিমচন্দ্রের “বঙ্গদর্শন” (১৮৭২) পত্রিক! .এদিক 
দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা! গ্রহণ করেছিল । এই পত্রিক! সম্পকে ব্রজেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, “বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব একট] সামান্য সাময়িক 
ঘটনামাত্র নয়, বাংল! সাহিত্যের পরবর্তী সমস্ত ইতিহাসই এই একটি 
ঘটনার দ্বার। প্রভাবান্বিত হইয়াছে ।**'প্রবন্ধ সমালোচন! যে কতকগুলি সংবাদ 
ছে৪ত্ব9) ও তথ্যের সমষ্টিমাত্র নয়, সেগুলিও যে নানা বিচিত্র রস-নংযোগে 
সাহিত্য-পদবাচ্য হইয়! উঠিতে পারে, পাঠকের শিক্ষা! ও জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
আনন্দেরও খোরাক যোগাইতে পারে, বঙ্গদর্শনেই সেই সত্য সর্বপ্রথম 
প্রচারিত হইল।” বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করে সেকালের বহু প্রবন্ধ লেখকই 
আবিভূ্ত হয়েছিলেন। দে যুগে বঙ্গদর্শনের আদর্শে বহু পত্রিক! প্রকাশিত 
হয়ে বাংল। প্রবন্ধলাহিত্যের বিকাশে সহায়তা করেছে । এদের মধ্যে 
-“সোমপ্রকাশ”, “আর্যদর্শন” “নবজীবন”, “সাধারণী”, “সমালোচিক”১ “বান্ধব”? 
, পুত এ্জুজি ম্ামস্রিকীবনয় কিশুষভারর লেখ কব চালে । 


নবর্জাগৃতির স্থষ্টিউল্লাস ১৫৫ 


ছুই ॥ এই পর্বের প্রাবন্ধিকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ব! পরোক্ষভাবে বঙ্কিম- 
চন্দ্রের ভাব ও ভাষামগ্ডলের অন্তভূ্ত নন এমন*লেখকের সংখ্য। বেশি নেই। 
কেশবচন্ত্র সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিবেকানন্দ বন্ধিম-প্রভাবের বাহিরে 
থেকেই গছ্প্রবন্ধে বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন । 

তিন ॥ ধর্ম বাদর্শন বিষয়ে রামমোহন রায়ের সময় থেকেই বাঙালী 
প্রাবন্ধিকদের বিশেষ প্রবণতা ছিল । *সে প্রবণত! বিশেষ হ্রাস না পেলেও এই 
যুগে বিষয়গৌরবী প্রবন্ধের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে প্রাধান্য পেয়েছে ইতিহাস ও 
পুরাতাত্বিক বিষয়ের রচনা! এবং সাহিত্য-সমালোচন1। বিজ্ঞানাদি বিষয়ের 
আলোচনায় বাংলা প্রবন্ধ এই গৌরবের যুগেও ধিশেষ সধুদ্ধ হয়নি | 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪ ) 


পরিচয় ॥ বাংলার শ্রেষ্ঠ ওপন্তাসিক বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার অন্যতম প্রধান 
প্রাবন্ধিকও। বাংল! ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে মৌলিক প্রবন্ধ লিখবার 
জন্য তিনি দেশের গুণীজনকে আহ্বান জানিফ্েছিলেন। বাঙালীর চিন্তার 
রাজ্য যাতে প্রসারিত হয়, জ্ঞান ও কর্মে, যাতে সে নৃতন উৎসাহ ও উদ্দীপনা 
লাভ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি “বঙ্গদর্শন” পত্রিক! প্রকাশ করেন। লঘু- 
গুরু যে কোন ধরনের প্রবন্ধই যে রচনাগুণে “সাহিত্য” হয়ে উঠতে পারে 
বস্কিমই তা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেন। অনেক বাঙালী লেখক তার আদর্শে 
অন্থপ্রাণিত হয়ে ইতিহাস-গবেষণার গুরুভার গ্রহণ করেনঃ কেহ কেহ 
সাহিত্য-সমালোচনায় হাত দেন, অনেকে দর্শনাদি বিষয়ে প্রবন্ধ লেখায় ব্রতী 
হন, কেহ কেহ আবার লঘু কৌতুকরসের নিবন্ধ রচনা করতে থাকেন। 
গ্রন্থাবলী ॥ বঙ্কিমচন্দ্রের লঘু ও গুরু, আত্মগৌরৰী ও বিষয়গৌরবী 
সর্ববিধ প্রবন্ধের উল্লেখ্য গ্রন্থের তাঁলিক1 এখানে দেওয়! হল । “লোকরহম্য” 
(১৮৭৪) কৌতুকরসাত্মক নকশার* সঙ্কলন) “বিজ্ঞানরহন্য” (১৮৭৫) 
বিজ্ঞানবিষয়কে জনপ্রিয় করবার উদ্দেশ্যে রচিত প্রবন্ধসংগ্রহ ; “কমলাকান্তের 
দপ্তর” € ১৮৭৫) ক্ষীন স্তরে বদ্ধ আত্মগৌরবী কতকগুলি প্রবন্ধের সংগ্রহ | 
“বিবিধ সমালোচনা” (১৮৭৬ )* পপ্রবন্ধপুস্তক* (১৮৭৯) গ্রন্থ ছুট একসঙ্গে 
“বিবিধ প্রবন্ধ” প্রথম ভাগ নামে প্রকাশিত হয়। “বিবিধ প্রবন্ধ” দ্বিতীয় ভাগ 
প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে। “সাম্য” €১৮৭৯), প্কুষ্ণচরিত্র” (১৮৮৬ ) 
এবং “ধর্মতত্ব” বা “অন্থশীলন” ৫১৮৮৮) ভার অপরাপর বিখ্যাত প্রবন্ধ গ্রথ। 


ল্রখনাখ লিসা সম্সিয্যাহনক গিলম্ছ টিলততালাঙ্গলা ৪ সন নিমাই পচা উল আঙ্গালা তাহা 


১৫৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


ছিল এবং সর্ববিধ প্রবন্ধেই যে তিনি সমান সাফল্য লাভ করেছেন এমন মনে 
করবার .কারণ নেই। বিশেষ করে সাহিত্য-সমালোচন!, ইতিহাস ও 
পুরাতত্বের আলোচন। এবং ধর্ম ও দর্শনের ব্যাখ্যামে তিনি অধিক আকর্ষণ 
অনুভব করেছেন। 

সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র ॥ বঞ্ষিমের হাতে বাংল। সমালোচনা-সা[হত্য উজ্জ্বল 
মৃতি পরিগ্রহ করে, পূর্ববর্তী সমালোচনার তুলনায় তার গুণগত মমুন্নতি ঘটে । 
বহ্নিমচন্দ্র যেমন ঈশ্বরগুপ্ত, প্যারীটাদ মিত্র প্রভৃতি আধুনিক যুগের সাহিত্যিকদের 
সম্পর্কে আলোচনায় স্থস্ম অন্তর্দৃষ্টি পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি প্রাচীন 
সাহিত্যের মমালে।চনায় এবং মংস্কত ও ইংরেজী সাহিত্যের তুলনামূলক 
বিচারে আপন রসপ্রির গভীরতার নিশ্চিত প্রমাণ রেখে গিয়েছেন। আবার 
গীতিকাব্য সম্পফিত আলোচনায় তিমি নাটক ও উপন্ঠামের সঙ্গে গীতি- 
মুল্য স্বীকার্য। 

বন্কিমের সমালোচনার রাতি ও পদ্ধতি পর্বন্ষে কয়েকটি প্রধান স্তর 
আলোচনার যোগ্য । এক। সমালোচনপদ্ধতির দিক থেকে তিনি 8091/010 
ব। বিশ্লেধণাত্মক ভঙ্গির বিরোধী ছিলেন ! তার নতে লমখ্ের বোধেই সৌন্দর্য 
উপলব্ধি শম্ভব। এখানে একটি উপম1, ওখানে একটি অন্থপ্রাসের খোঁজ 
করা সমালোচকের কাঁজ নয়। এই ১1617600০ বা সাজ্ঘটক পদ্ধতি 
বাংল। মমালোচন। সাহিত্যে এক প্রধান উত্তরাধিকার । দুই। মাহিত্যের 
স্বপ্ূপ-নির্ণয় প্রসঙ্গে বঙ্কিমের মত এই যে, স্বভাবামুকারিত এবং স্ষ্টিধর্মের 
সংযোগেই মাহিত্যের প্রাণ। প্রথমটির অভাবে সাহিত্য অলীক বস্তু হয়ে 
ওঠে, দ্বিতীয়টির অভাবে ত। প্রাণহীন ও রপহীন হয়ে পড়ে । তিন। সাহিত্যের 
উদ্দেশ্ব সম্পর্কে বঞ্চিমের অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । সমসাময়িক বাংলা 
সমালোচনায় এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে তুমুল বিতর্ক উঠেছিল । একদল 
সমালোচক সামাজিক নীতি ও সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষাই সাহিত্যের একমাত্র 
কর্তব্য বলে মনে করতেন, অন্থদল সৌন্দ্য-স্থষ্টিকে সাহিত্যের উদ্বেশ্ট বলে 
ঘোষণ|। করলেন। সৌন্দর্যস্থষ্টিই যে সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য এ সম্বন্ধে বন্ষিমচন্ত্ 
দ্বিধাহীন ছিলেন। কিন্ত নীতিশিক্ষার প্রশ্নট তিনি একেবারে অস্বীকার 
করতে পারেন নি। তবে নীতিশিক্ষাদান সাহিত্যের গৌণ উদ্দেশ্য এবং তার 
' প্রধান কর্তব্যের দ্বারাই ধীরে ও ক্রমে ক্রমে সাধিত হবে এই হল ত্বার 
.. অভিমত. ।--প্াসরুদ্রের উপদেশ দিযে রীতিজ্ঞ কবে /ঘাল' আর দশা গরু 


নবজাগৃতির স্থ্থিউল্লাম ১৫৭ 


সৌন্দর্য-স্থষ্টির মধ্য দিয়ে নীতি ও ধর্ম বোধের প্রতি আসক্তি জন্মানোই তার 
প্রকৃত লক্ষ্য। চার। সংস্কৃত রসবাদ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্ত্রের বিরূপতার কথ 
এ প্রসঙ্গে স্মরণ কর! যেতে পারে | রমবাদী সমালোচনার সীমাবদ্ধত। দেখিয়ে 
তিনি এই পদ্ধতির সাহিত্যবিচার পরিহাবের পক্ষে মত দিয়েছেন। ইংরেজি 
সমালোচনার প্রতি তার অঙ্থরাগ এই থেকেও অনেকটা প্রমাণিত হবে। 

বিষয়গোৌরবী প্রবন্ধ ॥ সাহিত্যসঙ্গালোচনাকেও বিষয়গৌরবী প্রবন্ধ বলেই 
গণ্য করা উচিত । তবে এখানে পৌন্দর্যচর্চাই লক্ষ্য, জ্ঞান্চর্চা নয়। জ্ঞানচর্চা- 
মূলক বিবয়গৌরবী প্রবন্ধ রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র চিন্তাগত যে মৌলিকতা দেখিয়েছেন 
তার স্বরূপ আলোচনার যোগ্য । 

বন্কিমচন্ত্র প্রথম জীবনে ফুরোপী দার্শনিক কৌতের মমর্থক ছলেন এবং 
নিরীশ্বরবাদী হয়ে উঠেছিলেন । এই সময়ে তিনি “সাম্য”, “্বজদেশের কৃষক” 
প্রভৃতি প্রবন্ধে সমাজতম্ত্রবাদের পক্ষ সমর্থ করেন । ভারতে তিনিই সর্ব- 
প্রথম সমাজতন্থ্ের পক্ষে গ্রন্থ রচনা করেন । কার্ল মাসের চা1756110661- 
17901091191-এর মতবাদের সঙ্গে তার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল বলে মনে হয় না। 
তিনি ওয়েব-সাইমন প্রভৃতির [010191971 50901291152) মতবাদের দ্বারাই 
বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন বলে মনে হয়! কিন্ত পরিণত বয়সে তার 
মতবাদে গুরুতর পরিবর্তন দেখ! দ্রেয়। তিনি গীতার মমবাণীর প্রতি আকৃষ্ট 
হন এবং প্রচার করতে থাকেন যে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি--তিনের বিকাশ ও 
সমন্বয়ের মধ্যেই মন্থষ্যত্বের আদর্শ | “মনে কোন বাসনা ন। রেখে কর্ম করে 
যাওয়৷ এবং সর্ব কর্মফল ভগবানে অর্পণ কর!” হয়ে দাড়াল বঙ্কিমচন্দ্র প্রচারিত 
নুতন জীবনাদর্শ! “ধর্মতত্ত্ব” গ্রন্থে এই কথাই বল! হয়েছে। 

“কৃষ্চচরিত্র একাধারে ধর্মভত্ব ও প্রতুতত্ব ।*** বঙ্কিমচন্দ্র কষ্ণচরিত্রে 
প্রথমতঃ মহাভারতের এঁতিহাসিকত। প্রতিপন্ন করিয়াছেন_তিনি নিপুণভাবে 
দেখাইয়াছেন, মহাভারত কল্পনামূলকু কাব্য নয়ঃ অনেকাংশে প্রামাণিক 
ইতিহাস (131969:% )1৮ দার্শনিকপ্রবর হীরেন্দ্রনাথ দত্তের এই অভিমত 
তাৎপর্যপূর্ণ । বঙ্কিমচন্্র কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে যে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন 
সে বিষয়ে মতভেদ থাকলেও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে তিনি “তবীরদর্প 
সহকারে কষ্ণচরিত্র গ্রন্থে স্বাধীন মনুষ্যবুর্ধির জয়পতাক] উড্ডীর্ন করিয়াছেন। 
তিনি শাস্ত্রকে এঁতিহাসিক যুক্তি দ্বার৷ তন্নতন্নর্ূপে পরীক্ষা করিয়াছেন এবং 
চিরপ্রচলিত বিশ্বাসগুলিকেও বিচারের অধীনে আনয়নপূর্বক অপমানিত বুদ্ধি- 
বৃত্তিকে পুনশ্চ তাহার গৌরবের সিংহাসনে রাজাসন.দিয়াছেন।” রেবীন্দ্রনাথ)। 


১৫৮ আধুনিক বাংল! লাহিত্যেন্্ ইতিহাস 


এঁতিহ।সিক ও পুরাতাত্তিক বিষয়ে প্রবন্ধ রচনায়ও বঙ্কিম বিশেষ সাফল্যের 
পরিচয় দিয়েছেন | তার এ ব্ষিয়ের আলোচনায় প্রধানত যে সব সমন্যার বিচার 
কর! হয়েছে তা হল,_এক। ভারত তথা বাংল দ্রেশের বীর্যহীনত। প্রভাতি 
বিষয়ে যে সব কলঙ্কের অভিযোগ করা হয় তার সত্যতা নির্ধারণ । ছুই। 
বাঙালীর উৎপত্তি বিষয়ক আলোচন1। এই সব বিষয়ের আলোচনায় তিনি 
যে পদ্ধতি অবলম্বন করলেন যুরোপীয় এ্রতিহাসিকগণ সেই প্রণালীতে সবে সে 
দেশের ইতিহাস রচনার চেষ্টা করছিলেন, এদেশের ইতিহাস বিচারে সে 
প্রণালীতে তখন কেউ চিন্তা পর্যন্ত করেন নি। এ বিষয়ে এতিহামিক 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য গ্রহণ কর! যেতে পারে, “এই যুগে 
বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী হইতে কতকগুলি এতিহাসিক সত্য নিঃস্যত হইয়াছিল, 
বিগত অর্ধ শতাব্দীর শত শত নৃতন আবিষফ্ারেও তাহাদিগের সত্যতা! সম্বন্ধে 
কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এই এঁতিহাসিক সত্যগুলি 
মহাজন উক্তির মতন বলিয়। যান নাই ; এখন আমর! যেমন করিয়! এতিহা'সিক 
সত্য প্রমাণ করিবার চেষ্ট। করি, বনু সত্যাসত্যের মধ্য হইতে যেমন করিয়! 
এ্রতিহাসিক পার সত্যটুকু বাছিয়! লইতে ঘত্ব করি, তিনিও তেমনি করিয়! 
সেইব্ধপ প্রণালী অবলম্বনেই তাহার উক্তিগুলির সত্যতা প্রতিপাদন করিয় 
গিয়াছেন.।” 

আত্মগৌরবী প্রবন্ধ ॥ “লোকরহস্তের” প্রবন্ধগুলি সমাজব্যঙগমূলক । 
এগুলিতে বিষয়বস্ত প্রধান হয়ে ওঠে নি, রচনা-রসসত্ভোগই হয়েছে মুখ্য । 
এগুলির ব্যশরস মাঝে মাছে বেশ তীব্র হয়ে উঠেছে, কিন্তু অশ্লীলতার স্পর্শও 
কোথাও নেই । অসঙ্গত কল্পন1, উদ্তুট পরিস্থিতি, রঙ্গাত্বক অতিরঞ্জন এই সব 
রচনায় হাশ্তরসের কারণ হয়ে উঠেছে । এই শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে যে 
ব্যঙ্গাত্বক নকশার প্রচলন হয়েছিল বহ্কিমের এ-রচনায় ত1 উৎকর্ষের চরমে 
উঠেছে। 

বঙ্ষিমের *“কমলাকাস্তের দপ্তর” একটি অতি উচ্চস্তরের প্রবন্ধ গ্রন্থ । এর 
মধ্যে যারা ভিকুইন্পীর 4০0165551015 ০0৪10 07010:0। €৪০*এর সাদৃশ্থা 
খোজেন তার। বহিরঞঙ্জকেই অধিক গুরুত্ব দেন। রচনাটির মৌলিকতায় সন্দেহ 
প্রকাশ কর। চলে না! কমলাকাস্ত নামক আফিমখোর, অপ্রিয় সত্যতভাষী, 
. স্তরের গভীরে নির্জন একাকীত্ব বহনকারী ব্যক্তিটির মধ্যে বঙ্ধিমচন্দ্রের ব্যক্তি- 
আত্মার প্রতিফলন ঘটেছে এক্ূপ মনে কর! অসঙ্গত নয়। এই দপ্তরে নান। 
ধরনের শ্রবন্ধ আছে। কয়েকটি প্রবন্ধে গীতিরস চমৎকার প্রকাশ, পোয়াছ | 


নবঙ্জীগৃতির স্ষ্টিউল্লাস ১৫৯ 


কমলাকাস্তের মাধ্যমে বঞ্কিমের নির্জন ব্যক্তিসত্তার আতি যেন সেখানে ধ্বনিত 
হয়েছে। গগ্ভ ভাষাকে কতট! নমনীয় করে গ্সীতিঝঙ্কারের স্ষ্টি করা যায় 
বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের দপ্তরে তা দ্েখিয়েছেন। এই গ্রন্থের অপর 
কতকগুলি রচনা দ্বপকধর্মী এবং ব্যঙ্গাত্রক। এখানে বঙ্কিমের বিদ্রপাত্বক 
ভাষার শাণিত তীরে এবং উদ্ভট কল্পনার বূপকবিলামে সামাজিক বিচিত্র 
অসঙ্গতি এবং জাতীয় চরিত্রের নান] টুর্বলত। তীব্র আঘাত পেয়েছে । 


শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) 


পরিচয় ॥ “শিবনাথ ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, ধর্মসংস্কারক, লোক- 
সেবক এবং স্বাধীনতার উপাপক।” ব্রাহ্গধর্ম প্রচারের আন্দোলনে শিবনাথ 
এক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। “সোমপ্রকাশ”, সমালোচক” 
প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। 
শিক্ষাবিস্তারে তার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ । রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের 
কাজেও তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন । রচনাবলী তার সাহিত্যিক 
প্রতিভার যে পরিচয় দেয় শিবনাথের প্রতিভা তার চেয়ে গভীরতর ছিল। 
ধর্ম ও সামাজিক কর্মকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ায় সাহিত্য-স্প্ির ক্ষেত্রে তিনি 
বহুলতর এবং উৎকৃষ্টতর দান রেখে যেতে পারেন নি। 

গ্রন্থাবলী ॥ শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির মধ্যে “মাঘোৎসবের 
উপদ্রেশ,” “মাঘোৎসবের বক্তৃতা”, (এই উপদেশ ও বক্তৃতাগুলি উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষভাগে প্রদত্ত ), “রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ” 
€১৯০৪), প্ধর্মজীবন” (১৮৯৫-১৯০১), প্প্রবন্ধাবলী” এবং “আত্মচরিত” 
উল্লেখযোগ্য । 

 বিষয়গৌরবী-প্রবন্ধ ॥ শিবনাথ শাস্ীর ধর্মমূলক আলোচনায় এমন কিছু 
এবশিষ্ট্য নেই। তাঁর মৌলিকতা এরদ্তিহাসিক বিষয়ের আলোচনায। প্রায় 
.সমসাময়িককালের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করে তার মধ্য থেকে সমাজগতির 
মূল ন্যত্র আবিষ্কারের দূরদৃষ্টি গভীর সমাজচেতনার পরিচয় দেয়। শিবনাথ 
শাস্্রীর প্রবন্ধে এই দূরদৃষ্টির সন্ধান মেলে । উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী 
শিক্ষার সংস্পর্শে আসার ফলে এদেশে তরুণশ্রেণীর মনে যে সব তরঙ্গের 
দোল! দেখা দিয়েছিল তার কার্ষ-কারণ ও ফলাফল শিবনাথ শাস্ত্রী তার 
প“রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গলমাজ* এবং ইংরেজীতে রচিত ছুইখণ্ড 
.*ব3500দ 0৫6 (55 200 959077215 গ্রাস বিশ্িষণ কাবছ্ালন ) 


১৬০ আধুনিক বাংল! সাহিত্যেক্র ইতিহাস 


তিহাসিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন “শিবনাথ শাস্ত্রীর সকল 
রচনার মধ্যে তার দেশপ্রেম ও জাতীয়তা বোধ ওতপ্রোত হইয়া আছে।” 
তত্বৃজ্ঞ ভগবত্তক্ত হিসেবে দেকালে তিনি খ্যাতি অর্জন করলেও কোন ধর্ম- 
সম্প্রদায়ের গণ্ডতীতে তাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তার চিন্তার আকাশ 
অনেক বিস্তৃত ছিল । 

শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রবন্ধের ভাব! সাবলীল ও শব্দাড়ম্বরশূন্ত | প্রসন্ন প্রজ্ঞ! 
তার ভাষায় যেন বাণীমূত্তি লাভ করেছে। ভাষার সরলতা বিষয়গাস্তীর্যকে 
কোথাও ব্যাহত করে নি। 

আত্মগৌরবী প্রবন্ধ ॥ শিবনাথ শাস্ত্রীর “আত্মচরিত৮ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের 
গ্রন্থ নয়, সরস আত্মস্থৃতি রোমন্থন । জাবনের ছোট ছোট কাহিনী, উপলব্ধি ও 
চিন্তা এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে । আত্মগৌরবী প্রবন্ধ হিসেবে 
চিত্রবহুল প্রাণোত্তাপপূর্ণ এই গ্রন্থটির মূল্য সামান্য নয়। মাঝে মাঝে 
কৌতুকরসের সহযোগ রচনাটিকে আস্বাদ্য করে তুলেছে । 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) 


পরিচয় ॥ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংল! দেশের অন্থতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন।. 
সমগ্র ভারত-পরিভ্রমণ করে তিনি প্রাচীন সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ করে সম্পাদনা 
করেছেন। বাংল! সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন “চর্যাম্চর্য বিনিশ্চয়েশ্র পুথি 
তিনি নেপাল থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন । প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির এত বড় গবেষক সারা ভারতে মাত্র ছুচারজন জন্মেছিলেন। 
অধ্যাপক স্শীলকুমার দে বলেছেন, “প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, ধর্ম, ইতিবৃত্ত 
ও সংস্কৃতির কোন দ্িকই তাহার দৃষ্টি এড়াইয়] যায় নাই; এবং পঞ্চাশ 
ব্সরের অধিক কাল ব্যাপী পরিশ্রম, আলোচনা ও বহুদর্শনের পরিণত 
ফল এই পুস্তক ও প্রবন্গুলির বহু সহন্র পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। 
কিন্ত তাহার আসক্তি ছিল ছুইটি বিষয়ে-_মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের 
আলোচন! এবং নান! দিক দিয়া কালিদাসের গ্রন্থাবলীর গুণগ্রাহিতা৷ |” 
গ্রশ্থাবলী ॥ গবেষক-পণ্ডিত ব্যক্তি হলেও হরপ্রসাদের সরস মন প্রবন্ধ 
রচনায় সীমাবদ্ধ থাকে নি। তিনি উপন্তাপ রচনার যে চেষ্টা করেছিলেন তার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছে। প্রাবন্ধিক হিসেবেই অবশ্য তার স্থান 


অমর হয়ে থাকবে । ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক তার বহু 
(পক্ষ লা্হিক পারের পঞ্জায় চ্তিায় আচ / সম্পজি হাব তাচ্চ ১। 


নবজাগুতির স্থট্টিউল্লাস ১৬১ 


এগুলি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ এবং বিংশ শতকের প্রথম ভাগে রচিত। 
“ভারত মহল”, “মেঘদৃত ব্যাখ্যা”, “প্রাচীন বাংলার গৌরব”, “বৌদ্ধধর্ম” এই 
কয়টি ক্ষত প্রবন্ধ পুস্তক তর মৃত্যুর পূর্বে বা পরে গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। 
তা ছাড়া এশিয়াটিক সোসাইটির প্রায় বার হাজার প্রাচীন পু'থির (এর মধে 
আট হাজার তার নিজের সংগ্রহ) বিস্তৃত বিবরণ ও ভূমিকাসহ তালিকাও 
( চৌদ্দখণ্ডে) তিনি প্রস্তুত করেন। পাণ্ডিত্যে এবং হৃষ্টি-গ্রাচুর্ধে হরগ্রসাদ 
শাস্ত্রীর স্থান যে কত উপরে এই বিবরণ থেকেই তার পরিচয় মিলবে। 

প্রাবন্ধিক হরপ্রসাদ ॥ হ্রপ্রসাদ প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-ইতিহাস সম্পকে 
যে আলোচনা করেছেন তাতে ্ব্দেশান্ুরাগ ও এঁতিহাসিকের নিরপেক্ষ 
বস্ততময় দৃষ্টি সমন্বিত হয়েছে । বাংলাদেশের পুরানো সামাজিক-সাংস্কৃতিক 
ইতিহাস সম্পর্কেও তিনি অনেক মৌলিক সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন। ভারতের 
এই প্রত্যন্ত প্রদেশ প্রাচীনকাল থেকেই কিরূপে নানাদিকে আর্ধ-ভারত থেকে 
আপন পার্থক্য বজায় রেখেও উচ্চ গৌরবে অধিষ্ঠিত হয়েছিল, তুর্ক-বিজয়ের পূর্বে 
এই প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম ও চিন্তা কিরূপ নৃতন রূপ ধারণ করে জাতির জীবনে 
প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল তার বিবরণ মেলে হরপ্রসাদ শান্দ্রীর বন্থ 
আলোচনায়। 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে রসজ্ঞ সাহ্ত্যি-সমালোচকও ছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে 
সংস্কৃত সাহিত্য সম্পকিত অনেকগুলি প্রবন্ধে। নীতিতত্ব ঘটিত প্রশ্নে ব্যাকুল 
ন1 হয়ে সাহিত্যের সহজ সৌন্দর্য নির্ণয়ে তিনি সরস ভাষায় উল্লেখযোগ্য গ্রচেষ্টা 
করেছেন। 

ভাষারীতি ॥ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হরগ্রসাদ কিন্তু বাংলাভাষাকে সংগ্কত- 
বাহুল্যে ছুর্বোধ্য করে তুলবার পক্ষপাতী ছিলেন না। ধার! “চলিত কথ 
দেখিলেই নাক সিটকাইয়া উঠেন” এবং যাঁর! পড়েন ইংরাজী ভাবেন 
ইংরাজীতে লিখিতে চান বাঙ্গলায়” তার! উভয়েই হরপ্রসাদের কাছ. থেকে 
ব্দ্রেপের আঘাত পেয়েছেন । হরপ্রসাদের নিজের ভাষা কথ্যশবে পূর্ণ, স্পষ্ট ও 
সরল। বাক্যগুলি সাধারণত ক্ষুদ্র । গম্ভীর বিষয়ের আলোচনায়ও তিনি 
পাঠক মনে সাহিত্ত্যরস সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছেন । 


অন্যান্য প্রাবন্ধিক 


সঞ্জীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪--৮৯)॥ সন্ত্রীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় “যাত্রা 
সমালোচন” প্রভৃতি দু' একটি প্রবন্ধ রচনধু করেছিলেন। কিন্তু তার 


১৬২ আধুনিক বাংলা সাহিত্টোর ইতিহাস 


“পালামৌ” নামক ক্ষুত্র ভ্রমণ-কাহিনীটি বাংলা গ্রবন্ধসাহিত্যের এক অমূল্য 
সম্পদ । পালামৌর প্রক্কৃতি ও এ-অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা বিষয়ে 
তথ্যপূর্ণ কোন বিষয়প্রধান ভ্রমণ-বিবরণী এটি নয়। এর মধ্যে সঞ্জীবচন্ত্রের 
কবি-প্রাণটি মুক্তি পেয়েছে । উপন্তাসের সুনির্দিষ্ট গঠনে তিনি অতন্দ্রচিত্ত 
হতে পারতেন না। ভ্রমণ-কাহিনীতে একক ব্যক্তিত্বের স্থত্রে বিচ্ছিন্ন ঘটনাংশ 
এবং বর্ণনার মাল রচনা করা হয়। সপ্তীবের সৌন্দধ-দৃষ্টি যেমন প্রক্কাতির 
খগ্ডতিত্রে প্রাণসঞ্চার করেছে, পরিচিত নৈকট্যকে দিয়েছে নবীনতা1, তেমনি 
সরস মন্তব্যের চমকে সামান্তকে করে তুলেছে অসামান্য । রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায়, “পালামৌ-ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতি সপ্তীবচন্দ্রের যে একটি 
অকৃত্রিম সজীব অন্থুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে এমন সচরাচর বাংলা লেখকদের 
মধ্যে দেখা যায় না।...পালামৌ দেশট]। স্থুসংলগ্ন সুস্পষ্ট জাজ্জল্যমান চিত্রের 
মতো প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু যে সহদয়তাঁ ও রসবোধ থাকিলে জগতের 
সর্বত্রই অক্ষয় সৌন্দর্যের ইশ গার উদঘাটিত হইয়া যায় সেই দুর্লভ জিনিসটি 
তিনি রাখিয়! গিয়াছেন'.. 

কেশবচন্দ্র সেন দু )॥ ধর্মসাধক কেশবচন্ত্র নিজ উপলদ্ধি এবং 
ধর্মোপদেশ দান প্রসঙ্গে যে-সব কথা বলেছেন তার প্রবন্ধমূল্য অকিঞ্চিংকর নয়। 
তিনি সচেতন সাহিত্যসেবী ছিলেন না । কিন্তু বাংল৷ ভাষার যে রূপ তাঁর 
বক্তৃতা ও উপদেশগুলিতে ধর1 পড়েছে তার সর্বজনবোধ্য সারল্য বিস্ময়কর । 
বিষয়ের কাঠিণ্ঠ তার ভাষা ও প্রকাশরীতিকে কোথাও জটিল করে তোলে নি। 
কেশবচন্দ্রের মধ্যে ছিল একটি মুক্ত সহজ মন। যুক্তি দ্বারা সত্যকে যাচাই 
কর। এবং সর্ব বাধ! অতিক্রম করে তাকে গ্রহণ করার মত বলিষ্ঠত1 তার ছিল। 
এই যুক্তিপ্রবুদ্ধ চিত্বের সঙ্গে সমম্বিত হয়েছিল ধর্মীয় উপলব্ধি। এই চিস্তা ও 
অন্নুভূতিকে তিনি তার রচনায় অতি সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তার 
সন্কলিত ধর্ম-ব্যাখ্যান, বক্তৃতা ও উপুদেশের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল 
“জীবনবেদ” (১৮৮৩ ) এবং *প্রার্থনা”। 

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) ॥ তত্বজ্ঞ পণ্ডিত তবিজেন্দ্রনাথ গণ্ঠ- 
পদ্ভ উভয়বিধ রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তার কাব্যের পরিচয় পূর্বেই দেওয়া 
হয়েছে। ধর্ম ও দর্শন এবং সমাজসমস্তা বিষয়ে তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন । “তত্ববিস্তা” (১৮৬৬-৬৯) তীর প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ। বন্ছিমচন্ 
বাংলা প্রবন্ধ রচনায় হাত দেবার পূর্বে গ্রন্থটি লিখিত। বাংলা গদ্যের 
উধাকালের় রামযোহন রায়ের কথা ছেড়ে দিলে দরশন বিষয়ে এপ আলোচন। 


নবন্ধাগৃতির স্থষ্টিউল্লাস ১৬৩ 


গ্রন্থ দ্বিজেন্ত্রনাথের হাতেই প্রথম প্রকাশিত হল। দ্বিজেন্ত্রনাথ ১৮৮৫ থেকে যে 
সব জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার অনেকগুলি, “নানাচিস্তা”, “গ্রুবন্ধমা লা” 
প্রভৃতি গ্রন্থে সন্কলিত হয়েছে । দ্বিজেন্দ্রনাথের তত্ব-জিজ্ঞাস্থ মন এই 
প্রবন্ধগুলির মধ্যে স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে । তীর প্রবন্ধের ভাষ। সম্বন্ধে 
শ্বতিকথায় তিনি লিখেছেন, “. .কখনও কোথাও আমার লেখার মধ্যে বিদেশী 
হাবভাব 101010 তুমি খুঁজিয়! পাইবেন । আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মনে যদি 
এমন কোনও ভাব উদ্দিত হয়, যাহ] প্রকাশের উপযুক্ত খাটি দেশী ভাষায় প্রকাশ 
করা যায়, তাহাকে প্রকাশের জন্য বিদেশী 11008-এর অনুবাদ করিতে যাইব 
কেন? আমি কখনও ও পথ মাড়াই না।” 

কালীগ্রসন্ন ঘোষ (€ ১৮৪৩-১৯১০ )॥ কালীপ্রসন্ন ঘোষ সমকালীন 
স্থধী সমাজে প্রাবন্ধিক হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন । “বঙ্গদর্শনে”গর আদর্শে 
প্রচারিত তার “বান্ধব” পত্রিকাটি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা আকধণ করেছিল । 
তার প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির মধ্যে “প্রভাত-চিস্ত1” (১৮৭৭), “তভ্রান্তিবিনোদ” 
(১৮৮১), “নিভৃতচিন্তা” (১৮৮৩), এনিশীথচিন্ত1” (১৮৯৬) প্রধান। 
“প্রমোদ-লহরী” নামে একটি লঘুরসের গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন । 
ইধরেজী চিস্তাবিদ্দের সঙ্গে কালীপ্রসন্নের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কিন্তু তার 
ভাষা! ও প্রকাশরীতির কাব্যস্থলভ ঝঙ্কার ও তরল গীতিরস একালের পাঠকদের 
মন জয় করতে পারে নি। তার চিস্তাপ্রণালীর মধ্যে স্পষ্ট শৃঙ্খল যদি 
থাকেও আবেগধর্মী কত্বিম ও অসংযত প্রকাশভঙ্গি তাকে আচ্ছন্ন করে 
ফেলেছে। ৰ 
চন্দ্রনাথ বস্থ (১৮৪৪ ১৯১০ )॥ বঙ্ষিমগ্রভাবিত প্রাধন্ধিকদের মধ্যে 
চন্দ্রনাথ বস অন্তম | তিনি সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায়ই অধিক 
প্রবণতা দেখিয়েছেন । তার গ্রস্থাবলীর মধ্যে “শকুস্তলাতত্ব” ( ১৮৮১)। 
“ফুল ও ফল” ( ১৮৮৫ ), ত্রিধারা” (৯৮৯১), “হিন্দৃত্ব” (১৮৯২), “বর্তমান 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রকৃতি” € ১৮৯৯), “পৃথিবীর স্বখ-দুঃখ” প্রভৃতি উল্লেখ- 
যোগ্য । বঙ্কিম-প্রভাবের যুগে সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেও তিনি ভূদেব 
মুখোপাধ্যায়ের টিস্তাধারারই অন্ুবর্তন করে চলেছেন। সমাজ-চিস্তায়* তিনি 
সনাতন ব্যবস্থা! রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। সাহিত্য-সমালোর্টনার ব্যাপারেও 
তিনি সৌন্দর্বস্থট্টি অপেক্ষা নীতিবোধের দ্বারাই বেশি পরিচালিত হয়েছেন । 
সাহিত্যিকের আদর্শ হল মধ্যযুগের নীতিবোধকে সমর্থন করা-- চন্দ্রনাথ বসুর 
গেজপ অজিমজ অবশাই গতণাযাগা ময় । 


১৬৪ আধুনিক" বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


রাজকষ্ণ মুখোপাধ্যায় ( ১৮৪৫-৮৬) ॥ বহু ভাষাবিদ্‌ পণ্ডিত রাজরুষণ বাংলা 
ভাষায় গচ্-পন্চা উভয়বিধ রচন1 লিখেছেন । ভাষাতত্ব, প্রাচীন দর্শন ও পুরাণ 
কাহিনী বিষয়ে তিনি ইংরেজীতে মূল্যবান গ্রন্থ লিখেছিলেন । বাংলা প্রবন্ধ- 
সাহিত্যে প্রতিভান্থুষায়ী উপযুক্ত অবদান তিনি রেখে যেতে পারেন নি। তার 
একমাত্র প্রবন্ধের বই প্নান] প্রবন্ধ” ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। তার 
প্রবন্ধে প্রতিহাসিক গবেষকের নিষ্ঠা ও বিচার-বুদ্ধির পরিচয় মেলে। তার 
ভাষা বিষয়ানুগ, তাই ভাবাবেগপূর্ণ সাহিত্যরস সেখানে প্রত্যাশিত নয়। 
বিষয়ের মূল্যে এবং বিষয়বিম্তাসের নিপুণতায় তাদের মূল্য এবং তা একাস্ত 
অকিঞ্ধিখকরও নয় । 

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভুষণ (১৮৪৫-১৯০৪)| “আর্ধদর্শন” পত্রিকার 
সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবদান 
রেখে গিয়েছেন । তিনি বিশেষ করে জীবনীমূলক প্রবন্ধ রচনায় প্রবণতা 
দেখিয়েছেন । “জন ই্রুক্ার্ট মিলের জীবন-বৃত্ত” (১৮৭৭), “ম্যাটুসিনির 
জীবন-বৃত্ত” (১৮৮০), “ওয়ালেসের জীবন-বৃত্ত” (১৮৮৬), “গ্যারিবল্ভীর 
জীবন-বৃত্ত” ( ১৮৯০ ) এবং “বীরপুজা” গ্রন্থে দেশীয় এবং বিদেশী দেশপ্রেমিক 
ও মনীষীদের জীবন-কথ! বিবৃত করেছেন । তার অপরাপর প্রবন্ধগ্রস্থের মধ্যে 
শহদয়োচ্ছাস” (১৮৮১), “সমালোচনা-মালা” (১৮৮৫), “চিস্তা-তরঙ্গিনী”র 
(১৮৯০ ) নাম উল্লেখযোগ্য । বিদেশীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে যে-সব মহাত্মা 
গভীর গ্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাদের জীবন-কথা আলোচনায় যোগেন্দ্র- 
নাথের বেশি আগ্রহ ছিল। তীর স্বাজাত্যবোধ এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে 
আত্মপ্রকাশ করেছে। 

রামদাস সেন (১৮৪৫-৮৭ )॥ রামদাস সেন অল্পকালই বেঁচেছিলেন, কিন্ত 
স্বিপুল অধ্যয়নে এবং এঁতিহাসিক ও পুরাতাত্বিক গবেষণা-গ্রবণতায় তিনি 
উনবিংশ শতাবীর একজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকের স্থান অধিকার করেছেন। 
বস্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তার গভীর সধ্য ছিল। বঙ্ষিমচন্ত্র হ্বার] অনুপ্রাণিত হয়ে 
তিনি প্রবন্ধ রচনায় হাত দেন। তার অনেকগুলি প্রবন্ধই গ্ৰঙ্গদশনেগ্র জঙ্া 
রচিত "হয়েছিল। তার প্রবন্ধ গ্রস্থগুলির মধ্যে প্রধান হল তিন খণ্ডে সম্কলিত 
"্রতিহাসিক রহন্ত* (১৮৭৪, ১৮৭৬, ১৮৭৯), “রত্ব রহস্য” (১৮৮৪), 
"ভারত রহশ্য”, এবং “বুদ্ধদেবেগ্র জীবনী ও ধর্মনীতি সংক্রান্ত গ্রন্থটি। 
এঁতিহাসিক ও পুরাতত্ব বিষয়ে বাংলা ভাষায় মৌলিক প্রবন্ধ খুব 


লে নি, বম্ষটীও ফাল টি ॥ াখঠাদীস ঠসপনষ দান এদিক থেকে খবটউ গুরুৎ 'পর্ণ 4 


নবস্তাগৃতির স্থিউল্লাম ১৬৫ 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রবন্ধ রচনায় বিশিষ্টতা অর্জনের পূর্বে তিনিই বাংল! ভাষায় 
ইতিহাস ও পুরাতত্বচর্চার ধারাটিকে বাচিয়ে রেখেছিলেন । মনীষী রাজেন্ত্র- 
লাল মিত্রের তিনি ছিলেন ফোগ্য উত্তরসাধক। ““ক্যালকাট' রিভিয়ু” পত্রিকা 
ঠিকই লিখেছিল, “4৯3 210 981:7696 8100. 1750668085015 50560 ০ 
[170181) 21700510695) 192 1185 10 67091 10 01013 0001005, 1 09৫ 
911)16 ০০210013 ০0৫6 101. [816001219] 0110,” কিন্তু রাজেজলালের 
পুরাতার্তিক গবেষণা ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। রামদাস সেন 
বাংলা ভাষায় তার গ্রস্থাদি প্রকাশ করে বাংলা ভাষাকে পুষ্ট করেছেন । 

রজনীকান্ত গুধধ (১৮৪৯-১৯০০ )॥ রজনীকাস্ত স্কুল-কলেজের শিক্ষা খুব 
বেশি পান নি। কিন্তু এঁতিহাসিক প্রবন্ধ-রচনায় তিনি আপন বিশিষ্টতার 
পরিচয় রেখে গিয়েছেন। শুধু মাত্র প্রবন্ধ রচনার ত্বারাই নয়, সাহিত্য 
পরিষদ পত্রিকার পরিচালনায়, বিশ্ববিষ্ঠালয়ে বাংলা পঠন-পাঠন প্রবর্তনের 
চেষ্টায় এবং প্রাচীন কবিদের পুথি সংগ্রহে তিনি যে নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সে 
কাজ করেছেন বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির ইতিহাসে তার মৃল্যও স্বীকাধ। 
রজনীকাস্তের অধিকাংশ প্রবন্ধ ইতিহাসবিষয়ক | এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
“এতিহাসিক পাঠ” (১৮৮২), “বীর-মহিমা” (১৮৮৬) এবং “প্রতিভা” 
(১৮৯৬)। কিন্তু তীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ পাচ খণ্ডে বিভক্ত “সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস” 
(১৮৭৯-১৯০০)। ষোল শত পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ বাঙালীর এঁতিহাসিক 
মনীষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীত্তি। রামেন্দ্রস্থন্দর ব্রিবেদী রজনীকাস্তের এতিহাসিক 
প্রবন্ধের বিষয়ে বলেছেন, “এঁতিহাসিক প্রবন্ধে তিনি যে তেজস্বিনী ভাষার 
অবতারণ! করিয়াছিলেন, তেমন ভাষায় কথা কহিতে সকলে সমর্থ হন নাই ।** 
যে আত্তরিকত! ও সহাদয়তাকে তাহার বিশিষ্ট গুণ বলিয়। উল্লেখ করিয়াছি সেই 
আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা হইতে এই ভাষা উৎপন্ন । তাহার মনের আবেগ) 
বণিত বিষয়ের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সেই ভাষায় স্বভাবতঃ প্রকাশ 
.পাইত; তাহার মর্ধ হইতে সেই ভাষা বহির্গত হইয়া! পাঠকের মর্ষে 
গিয়া প্রবেশ করিত।” বিষয়গৌরবী প্রবন্ধের পক্ষে এরূপ ভাষা বিশেষ 
উপযোগী । | 

অক্ষয়চন্্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭)॥ বঙ্কিমচন্দ্রে-ছহদ অক্ষযচন্তর 
সরকার নানাবিধ গঞ্ত-প্য রচনা! করে সেকালে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । 
“সাধারণী”, “নবজীবন* প্রভৃতি পত্রিকা তিনি যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালনা 
করেছিলেন । বস্থিমচন্দ্র তার “কমলাকাস্তে” অক্ষয়চন্দ্রের একটি রচনাকে স্থান 


১৬৬ আধুনিক-বাংলা সাহিত্যেব্ন ইতিহাস 


দিয়ে তাকে সম্মানিত করেছিলেন । “আলোচন?” (১৮৮২), “সনাতনী”, 
“কবি হেমচন্্র” প্রভৃতি সমাজ, দর্শন ও সাহিত্য সম্পকীয় গুরুগন্ভীর প্রবন্ধ গ্রস্ 
তিনি লিখেছিলেন। “রূপক ও রহস্যের কয়েকটি লঘু প্রবন্ধ কৌতুক-রস 
স্পর্শে বেশ উপভোগ্য । “পিতা-পুত্রী” নামক তার আত্মস্মতিমূলক রচনাটি 
উল্লেখযোগ্য | “অক্ষয়চন্দ্রের বিশেষত্ব ছিল তাহার অকৃত্রিম দেশাআবোধ ও 
স্বদেশগ্রীতি, বাঙালীর যাহা কিছু সম্পদ বলিয়। তিনি জ্ঞান করিতেন, তাহাকেই 
তিনি সকল আক্রমণ হইতে পক্ষীমাতার মত রক্ষা! করিয়! চলিবার চেষ্টা 
করিতেন; ইহা শেষ পর্য্যস্ত অনেকটা জেদে দীড়াইয়াছিল এবং প্রগতিশীল 
নৃতনদের কাছে অক্ষয়চন্্র গৌড়া বলিয়া নিন্ৰিত হইয়াছিলেন।” (-_ব্রজেন্দ- 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় )। 

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯২২)॥ বন্ষিমচন্দ্রের উৎসাহ ও 
আম্কুল্যে চন্দ্রশেখর বাংলা প্রবন্ধপাহিত্যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন । তার 
“উদ্ভ্রাস্ত-গ্রেম” সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচন। করা হয়েছে । অন্যান্ত গ্রন্থের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য “মসলা বাধা কাগজ” ( ১৮৭২-৭৩-এর কাছাকাছি সময়ে 
রচিত) “সারন্বত কুঞ্” (১৮৮৫), “ক্্রী-চরিত্র” (১৮৯০ )। পারস্বত-কু্ত 
এবং স্্ী-চরিত্র জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের গ্রন্থ । “মসলা বাধা কাগজ” লঘু ব্যঙ্গাত্মক 
আত্মগৌরবী প্রবন্ধের সম্ধলন। তার গুরু-লঘু উভয়বিধ প্রবন্ধে বঙ্কিমচক্রের 
চিন্তা-পদ্ধতি এবং ভাষা-ভঙ্গির গুরুতর প্রভাব লক্ষণীয় । অন্রকরণাত্মক হলেও 
তার প্রবন্ধ গুলি সাহিত্য-গুণ সমন্বিত । 

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৫১-১৯০৩)॥  সমালোচনা-প্রবন্ধ রচনায় 
ঠাকুরদাস বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি খোল মন নিয়ে 
সাহিত্য-সমালে।চনায় অগ্রসর হতেন । যুরোগীয় সমালোচনা-শান্ত্বের সঙ্গে 
কার গভীর পরিচয় ছিল । বিভিন্ন সাময়িক পত্রে তার ত্রিশটির উপর সমালোচন! 
প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে। “সাহিত্য-মজল”, (১৮৮৮) নামে তার একটি ক্কৃত্র 
গ্রন্থও আছে । সমকালীন অগ্যান্ত সমালোচকদের মত তিনি নীতিঘটিত প্রশ্নে 
প্রবেশ না করে সৌন্দ্ধকেই মুল্য দিয়েছেন । সরস লঘু প্রবন্ধ রচনায়ও তিনি 
সফলতার পরিচয় দিয়েছেন | তার “সোহাগ চিত্র” ও “সহর চিত্রের নাম 
এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য । এ 
'জ্রামী বিবেকানন্দ ( ১৮৬২-১৯০২ )॥ বিবেকানন্দের অধিকাংশ লেখাই 
ইংরেজীতে । তার চিঠিপত্ত্রে এবং সামান্য ছু'একটি গ্রন্থে তিনি বাংলা ভাষা 
. ব্যব্হার করেছেন । কিন্ত স্বল্প অবকাশে তিনি ভাষারীতির ক্ষেত্রে বিল্মুযুকরু 


নব্জাগৃতির হৃপ্িউল্লাস ১৬৭ 


নবীনতা দেখিয়েছেন । একদিকে বঙ্ধিমচন্ত্র, অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের মত 
দিকপাল সাহিত্যিকের গগ্ভভঙ্গির দ্বারা তিনি বড় প্রভাবাঘ্বিত হন নি। 
ক্রিয়াপদগুলিতে সাধুভাষা বজ্জায় থাকলেও তার 'ভাষা একাস্তভাবেই চলিত 
রীতির । এই ভাষার মধ্যে বীর্ধ এবং পৌরুষ যুগপৎ প্রতিফলিত। চিস্তা- 
ধারার ক্ষেত্রেও বিবেকানন্দের বিশিষ্টতা লক্গণীয়। তিনি ধর্মরাজ্যের মান্থুষ 
হলেও তার সমাজচেতনা এবং ইতিহাসবোধ অত্যন্ত তীক্ষ ছিল। সমাজ- 
তাস্ত্রি ভাবন]1 যত স্পষ্ট করে তাঁর লেখায় প্রকাশিত হয়েছে ততট! সেকালে 
আর কারও প্রবন্ধে ঘটে নি॥ 


চতুর্থ অধ্যায় 
রবীন্দ-পর্ব 
ভূমিকা 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) আধুনিক বাংলা সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র 
পর্বের গ্রহনাথ; শরৎচন্দ্র তাকে “কবি সার্বভৌম” বলে অভিনন্দিত 
করেছিলেন। তার পূর্ণতর পরিচয় এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষায় প্রকাশ করা 
সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ স্থপ্টির বিপুলতায় ও বিচিত্রতায়, ভাবগভীরতায় ও 
শিল্পনিপুণতায় নিঃসন্দেহে একটি দীর্ঘস্থায়ী যুগের প্রধান ব্যক্তিরূপে অভিহিত 
হতে পারেন। উনবিংশ শতাব্ধীর একেবারে শেষভাগেই কবি; নাট্যকার, 
গল্পলেখক ও প্রবন্ধ রচয়িতা রূপে তিনি অভূতপূর্ব বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন । 
আবার বিংশ শতকের পঞ্চম দশক পর্যন্ত তার স্থষটিক্ষমতা এবং রচনার উৎকর্ষ 
অব্যাহত তো ছিলই নব নব ভাবকল্পনা ও রূপচেতনাকে আয়ত্ব করার জন্যও 
সচেষ্ট থেকেছে। 

রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র শক্তিমান লেখক হলে সাহিত্যের ইতিহাসের একটি 
যুগকে তাঁর নামে চিহ্নিত করা যেত না। তিনি দীর্ঘকাল ধরে সমসাময়িক 
এবং পরবর্তী সাহিত্যিকদের উপরে গভীর ও ব্যাপক প্রভাব বিকীর্ণ করেছেন। 
প্রথমত, বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেকটি ধারায় তিনি অনন্য বিশিষ্টতা ও 
সৌন্দর্যের পরিচয় দিয়েছেন। নাট্যসাহিত্যে অনেকগুলি নবধারা ( কাব্য- 
নাট্য, সংকেত-রূপকনাট্য প্রভৃতি ) স্থচিত হয়েছে তারই রচনায়। উপন্যাস 
সাহিত্যে সম্পূর্ণ নবীন ধারার জন্স দিয়েছেন তিনি ( খণ্ডোপন্তাসে )। 
বাংলা ছোট গল্প প্রকৃত রূপসিদ্ধি লাভ কৃরল তারই হাতে। তাছাড়া কাব্য- 
কবিতার ক্ষেত্রে ভাব ও রূপরীতিতে কত বিচিত্র নবীনতা নিয়ে এলেন স্বল্প 
অবকাশে তা বুঝিয়ে বল! একরপ অসপ্ুব। দ্বিতীয়ত, উনবিংশ শতাবীর 
নবজাগুঁতির ভাব-ভাবনার রেশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে আসছিল। 
মূল্যবোধে নিশ্চিত পরিবর্তন আরম্ভ হল বিংশ শতকের প্রীর্ত থেকেই। 
রবীন্দ্রনাথের এক পা উবিংশ শতকের শেষভাগে, অন্য পদপাতে তিনি 
প্রথম মহাযুদ্ধ অতিক্রম করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে স্পর্শ করেছেন। নবজাগৃঁতির 
ভাবরসের এ্রতিহ্থ তার মধ্যে বহ্মীন। আধুনিক পৃথিবীর সংশয় ও যন্ত্রণার 


রবীন্দ্র-পর্ব ১৬৯ 


প্রাস্তদেশে তিনি শেষ পর্যস্ত দাড়িয়েছেন। ছু'টি শ্বতন্ত্র পর্কে তিনি যুক্ত 
করেছেন। এঁতিহাকে স্বীকার করে নিয়েছেন, আধুনিকতাকে আমন্ত্রণ 
জানিয়েছেন। তারই জন্য বাংলা সাহিত্যে নবজাগৃতিকালীন ভাব ভাবনার 
কৃত্রিম অনুবৃতি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, মুরোপীয় চিস্তা-জগতের সাম্প্রতিক রুণগ্রতার 
অন্ুপ্রবেশ বিলন্বিত হয়েছে । তৃতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ সমকালীন লেখকদের 
প্রভাবিত করেছেন। পরবর্তী লেখকদের উপরেও তার প্রভাবের পরিমাণ 
স্থগভীর। সাম্প্রতিক লেখকগোষ্ি রবীন্দ্র-গ্রভাব পরিমগুল থেকে স্বতঙ্ত্র পথ 
ধরেছেন, কিন্ত তারাও নানার্দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে 
পারেন নি। 

রবীন্দ্রনাথ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে একটি পর্বের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি। 
তার নামে এই পর্বকে চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত । এই পর্বে আমরা রবীন্দ্রনাথের 
স্ষ্টি এবং ববীন্দ্র-প্রভাবকালের অপরাপর কবি, প্পন্তাদিক-গল্পকার, নাট্যকার 
ও প্রাবদ্ধিকদের সঙ্গে পরিচিত হব। 


॥ এক ॥ 


রবীজ্জনাথ 
কাব্য-কবিত। 


রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য “কবিকাহিনী” ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয়, 
মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশিত শেষ কাব্য “জন্মদিনে” ১৯৪১ সালে গ্রন্গকারে মুদ্রিত 
হয়। হুট বৎসরেরও বেশি সময়ে তিনি অজন্্ কাব্য-কবিতা এবং গান 
রচনা করেছেন। তাদের সংখ্যার প্রাচুর্য এবং বিষয়-বিচিত্রতাই ষে- 
কোন পাঠককে বিশ্ময়বিম্টু করবে । তার উপরে শিল্পোৎকর্ষ এবং 
ভাবগভীরতার সমন্বয় তার কাব্যসুষ্টিকে যে ধরনের বিশিষ্টতা দিয়েছে 
আমাদের দেশে তার তুল্য নিদর্শন নেই, অন্তান্ত দেশেও হুল্পই আছে। 
রবীন্দ্রনাথ পর়তাল্লিশ খানার বেশি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন । এছাড়! 
তার বহুসংখ্যক লঙ্গী তও গ্রস্থবদ্ধ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে । রবীন্দ্রনাথের স্কীতের 
বাণী-অংশের কাব্য-মূল্যও সামান্ধ নয় | তবে স্থরের সহযোগ ব্যত্তীত সঙ্গীতের 
বাধী-অংশের বিচার কর! উচিত নয় বলে তাদের আলোচন। পরিহার করেছি। 
রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা বিবর্তনধর্মী। এই বিধর্তন ভাবান্ুভূতি এবং 
শিল্পক্ূপচেতনা-_উভয়ত প্রকাশিত। উনবিংশ শতাীর মানবগ্রীতিতে তার 


১৭৩ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


স্থিতি, বিংশ শতকের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তীব্রকঠিন জিজ্ঞাসা পর্যস্ত তার কবি- 
চিত্তের বিস্তৃতি, আবার প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্শ-কল্পনার ধ্যানলোফে তার 
আত্মসমাহিত বিহার। রবীন্দ্রনাথের কাব্যান্ভৃতির এই বিপুল কালগত ও 
রসগত বিস্তার এবং বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গের মধ্য থেকে প্রধান প্রধান কয়েকটি 
ভাবস্ত্র আহরণ কর। যেতে পারে । 

€কবি জগৎ ও জীবনের প্রতি পোষণ করেছেন এক স্থগভীর ভালবাসা । 
উনবিংশ শতাব্দীর নব্য মানবতাবাদে এর জন্স, কিন্তু বিংশ শতকে লোভ 
ও যুদ্ধজীর্ণ যুরোপ হতাশা ও ব্যাধিগ্রস্ততায় যখন আর্ত তখনও মানুষের 
প্রতি বিশ্বাস তিনি হারান নি। মৃত্যুর দ্বারদেশে দাড়িয়ে মৃত্যুর কণ্ঠে তিনি 
বরমাল্য ছুলির়েছেন। একদিকে তিনি জীবনবিরোধী তত্বকে ধিক্কার 
দিয়েছেন, মানবতাবিরোধী মায়াবাদকে কিছুমাত্র প্রশ্রয় দেন নি, মানুষের 
মধ্যে ভগবানকে অন্ঠসন্ধান করেছেন, জীবনবিবিক্ত ভূমাসন্ধানকে চরম ব্যর্থ 
বলে করেছেন অন্তভব। অন্যর্দিকে লোভক্ষত আধুনিক সভ্যতা যন্ত্রকে কেন্দ্র 
করে মানবতাঁকে যেখানে নিষ্পেষিত করেছে, কবিকে সেখানে প্রতিবাদ 
ধ্বনিত হয়েছে, সর্ববাধাজয়ী মানবতার শক্তিতে তিনি বিশ্বাস স্থাপন 
করেছেন । রবীন্দ্রনাথের যৃত্তিকামমতা তার কাব্যকে এমন বর্ণে রঞ্জিত. 


করেছে, এমন বূপমাধুধ দান করেছে যাতে তার অবূপ ভূমার সাধনা 
মানবলোক সাপেক্ষ হয়েই যেন আত্মপ্রকাশ করেছে। 


কিন্ত মানুষের প্রতি কবির ভালবাসার মধ্যে একটি বেদনার সর আছে, 
আছে আদর্শের প্রতি সুতীব্র বাসনা । মানবজীবনের প্রাত্যহিক সামান্ততাকে 
তিনি সম্রদ্ধ স্বীকৃতি জানাতে পারেন নি। এখানে “জীবনেরে খণ্ড খণ্ড 
করি, দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয় 1” প্রয়োজনের মালিন্য লেগেছে এর চারধারে। 
মানবের মুক্তপ্রাণ প্রসন্নতাকে, তার অন্তরের প্রকৃত মনুস্তত্বকে এই মোহ- 
ভোগ-লোভের তুচ্ছতা থেকে মুক্ত করতে হবে। অসীমের সঙ্গে সংযোগেই 
তার যথার্থ যুক্তি, অপ্রয়োজনের আনন্দলোকের ভূমিকায়ই তার প্রকৃত 
পরিচয় । 

একদিকে মানবলোক, অন্তদিকে অসীম তত্বলোক-_-এই ছুইয়ের মাঝখানে 
কবিচিত্ত নিত্য আন্দোলিত । এই দ্বন্বকেই কবি নিজে বলেছেন সীম! ও 
অসীমের মিলন সাধনের পালা]। কবি এই ছুই প্রাস্তকে সমস্বিত করতে 
চেয়েছেন । রবীন্দ্রকাব্য দেই সমন্বয় সাধনের স্থৃতীব্র আকুতি এবং শাশ্বত 
সৌন্দর্য-বিরহের অকারণ বেদনায় পর্ণ। এই সমযয় কটিৎ ঘাটিচে কাৰণ 


রবীন্ত্র-পর্ব ১৭১ 


এ সমন্বয় ঘটবার নয় । কবি কল্পনার এমন কাম্যলোক সৃষ্টি করতে চেয়েছেন 
যেখানে অরূপ আকুতি রূপে ধর] দেবে, যেখানে মানবলোকের ক্রন্দন 
আদরশায়িত হয়ে লাভ করবে প্রশাপ্ত নিশ্চিন্ততা। সে উপলব্ধি শ্ব-বর্ণ- 
সঙ্গীতে কখনও দেখা! দিয়েছে কবির অন্তরের অন্তঃপুরে, তারপরে মিলিয়ে 
গিয়েছে দূরে । কবির কাব্য একট বেদনার বিষগ্নতার স্থুর বহন করে 
ফিরেছে। 


রবীন্দ্রনাথ তত্বোপলব্ধির দ্রিক থেকে সঙ্কটমুক্ত হতে চেয়েছেন। তিনি 
মানবজীবন ও বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালে আনন্দময় মহাসত্বার লীলা অন্কভব করতে 
চেয়েছেন। সব খণ্ড খণ্ড সৌন্দধের পিছনে অখণ্ড সৌন্দর্যসত্তার অস্তিত্বে 
তিনি বিশ্বাস করেছেন। রূপ ও অরূপকে এই লীলার আনন্দবন্ধনে তিনি 
এক্যস্থত্রে বদ্ধ করতে চেয়েছেন । সম্ভবত উপনিষদের ব্রহ্মচেতন! থেকেই এই 
বিশ্বাসের স্ত্রপাত, কিন্তু কবিআত্মার ব্যক্তিগত উপকরণ যুক্ত হয়ে এই মহাসত্তা 
এতই লীলাময় হয়ে উঠেছেন যে প্রায়ই এক রহস্যময়ী নারীরূপে তিনি 
কবির রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছেন । এই স্থত্র ধরেই, কবির কাব্যে তার 
ব্যক্তিগত জীবনের প্রেমাকুতি উধ্ধায়ত হয়ে বিশ্বব্যাপী তত্বচেতনায় আশ্রয় 
লাভ করেছে । ব্যক্তি-প্রাণের রক্তিম বিরভবেদনা নিখিল সৌন্দর্ষের জন্য 
রোমান্টিক ক্রন্দনে পরিণত । 

রবীন্দ্রনাথের কাঁব্যে মানবগ্রীতি স্থগভীর ও বিচিত্তস্থন্দররূপে আত্মপ্রকাশ 
করলেও মানবের কামনাবাসনামথিত প্রেমকে তিনি ইন্দ্রিয় উধর্ব ভাব ও 
তত্বলোকে সমুক্লীত করেছেন। তাই বিরহে প্রেমের মুক্তি, মিলনে তার 
অবসান এই বোধ তার কবিতায় এবং অন্ঠান্ত সাহিত্যকর্মে বারবার আত্মপ্রকাশ 
করেছে। 

রবীন্দ্রনাথের কাব্যোপলব্ধিতে প্ররূতির ভূমিকা বিশিষ্টতম। প্রকৃতি-বিচ্যুত 
জীবনচেতনা যেমন তার রচনায় কল্পই প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি প্রকৃতির 
মধ্য দিয়ে অসীমের আহ্বানও কবি বার বার শুনেছেন । ললিত ও কঠোর 
প্রকৃতির ছুই রূপকেই তিনি প্রাণ ভরে দেখেছেন, কিন্তু শেষ পর্যস্ত লালিত্যের 
মাহাত্মযই তীর কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে । প্রকৃতির মধ্যে তিনি *সন্ধান 
পেয়েছেন প্রাণের- প্রাণের আর্দিতম রূপ দেখেছেন বুক্ষে "সমুদ্রকে কল্পনা 
করেছেন আর্দিজননী, বন্ুত্বরার মাতা৷ বলে; সুর্য তার কাছে অন্নুভূত হয়েছে 
সর্বপ্রাণের উৎসরূপে | বিশ্ব নিখিলের প্রাণের সঙ্গে আপনার যোগকে তিনি 
উপলক্ি কারেছেন নিবিডভাবে । ষডখতর লীলা-আবর্তনের আনন্দরস আক 
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পান করেছেন। তার মধ্যে দেখেছেন বিশ্বনিয়ন্ত্রার লীলানর্তন-_ মানুষের 
প্রাণের মুক্তি এই লীলারস আম্বাদনে । 

উপরে বিবৃত কুত্রগুলির সহায়তায় রবীন্দ্র-কাব্য পাঠে মোটামুটি ভাবে 
অগ্রসর হওয়! যেতে পারে । কিন্ত কবি ষাট বছরের বেশি সময় ধরে পয়তাল্লিশ 
খানার উপরে কাব্য লিখেছেন । তার মধ্যে ক্রম বিবর্তনের একটি সর সহজেই 
লক্ষ্য করা যায়। গতিশীলতা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার একটি গ্রধান বৈশিষ্ট্য । 


১৮৭৮ সাল থেকে প্রকাশিত এবং ১৮৮২ সালের পূর্বে রচিত কাব্যগুলি 
কিশোর কবির অপরিণত রচনা । “কবিকাহিনী”, “বনফুল”, “ভগ্ুহাদয়” 
“ভানুসিংহের পদ্দাবলী*, “শৈশব সঙ্গীত” এবং কয়েকটি গীতিনাট্য-কাব্যনাটয 
এই পর্বের রচন1। গ্রন্থাকারে এর কোন কোন রচন! পরে প্রকাশিত হয়েছে। 
ভাবে এবং স্থরে ও ছন্দ-নিমিতিতে এর! পরবর্তা কালকে পরিচিত করে না। 
রবীন্দ্রনাথ নিজে এদের আপন পরিণত কাব্য-সঙ্কলন থেকে পরিত্যাগ করতে 
পরামর্শ দ্রিয়েছেন। এই সময়কার রচনার মধ্যে ভান্ুসিংহের পদাবলী বিস্ময় 
জাগার । বৈষ্ণব কবিদের ভাবগভীরতা কিশোর কবির রচনায় প্রত্যাশিত 
ছিল না। তবে শব্ববঙ্কার ও ছন্দ-লালিত্য মিলিয়ে সৌনর্য-সটিতে 
অনেকথানি সাফল্য যে কবি লাভ করেছেন তা স্বীকার্ধ। 

“সন্ধ্যাসঙ্জীত” (১৮৮২) থেকে কবির কবিতা পরিণতি পেতে থাকে। 
১৮৮৬ সালের মধ্যে “প্রভাতসঙ্গীত”, “ছবি ও গান”, “কড়ি ও কোমল” 
প্রকাশিত হ্ুয়। এই চারটি কাব্য মিলে কবিভাবন। ও রচনারীতির 
প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্ব। দন্ধ্যাসজ্ীত বিষগ্নতার স্থরে পরিপূর্ণ । 
কবি আপন মনের গহনে পথ হারিয়ে ফেলেছেন । বূপ-রস-সমৃদ্ধ জীবনের 
সঙ্গে অপরিচয়ই কবিচিত্তের এই ছুঃখ-বিলাসের কারণ । প্রভাতসঙ্গঈ'ত ক'ব্যে 
কৰি প্রথম আপন মনের অন্দর থেকে দৃষ্টিকে বাহিরের জগতের প্রতি প্রসারিত 
করেছেন। প্রথম দেখার আনন্দ ও বিন্ময় এই কাব্যের কবিতায় কলকণে 
আত্মপ্রকাশ করেছে। এই নৃতন ভাঁললাগার রঙে জড়িত কাব্য “ছবি ও 
গান” ছবি ও গানে বাহিরের জগতের বস্তর অজন্র ছবি শবে সমপিত 
হয়েছে। কো!ন ভাবগভীরতা এর মধ্যে প্রকাশ পায় নি। বস্তচিত্রেই এই 
কাব্যের কবিতাগুলি পূর্ণ । কবির প্রথম ভাললাগার রডে চিত্রগুলি রঞ্জিত। 
একটা ভারহীন সহজের রসে কাব্যটি তৃপ্তি দেয়। “কড়ি ও কোমল” অনেক 
পরিণত কাব্য । কবির ভাবান্ভৃতি ও বপসাধনা ক্রমেই পুষ্টতর হিল । 


রবীন্দ্-পর্ব ১ধ৬ 


একাঁব্যে সনেটের আঙ্গিকে রচিত কবিতার সংখ্যাধিক্য | কবির মর্ত্যমমতা যে 
স্পষ্ঠতর হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ মিলল কাব্যটির বিষয়চয়নে। প্রথম 
যৌবনের মোহে নারীদেহ যে বিম্ময়ের সৃষ্টি করেছে কবির চিত্তে' তাকে 
কাব্যে ধৃত করতে চেয়েছেন তিনি । কিন্তু তখন থেকেই তাত্বিক নিরাসক্তি 
ও উধ্বণয়নের স্থর কবিতায় বাজতে আরম্ভ করেছে । এই ভাবে কবি প্রস্ততি 
পরীক্ষার পর্ব শেষ করলেন ১৮৮৬ সালে, 

নবপর্বের স্থচনা ১০৯০ সালে প্রকাশিত “মানসী” থেকে । আরও 
স্গ্ভাবে বিচার করলে বলতে হয় ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত সোনারতরী থেকেই 
কবি পরিণত। মানসীর কোথাও কোথাও অপরিণতিজনিত দ্বিধা আছে। 
মানসীর কাব্যে কবির প্রেমবোধে ইন্জিয়ান্গ তীব্রতা কোথাও কোথাও 
প্রকাশিত, কিন্তু অতি দ্রুত 511708001-এর সিদ্ধিতে পৌছে কবি নিশ্চিন্ত 
হয়েছেন । এ-কাব্যে কবির প্রেমবোধ অনেকগুলি কবিতাকে আশ্রয় করেছে। 
এই যুগের অপর কোন কাব্যে এতগুলি প্রেমবিষয়ক কবিতা নেই। 
সোনারতরী-চিত্রায় সৌন্দর্য ও প্রেমচেতন! যুগনদ্ধ রূপ লাভ করেছে ) মানসী 
কবির যৌবন-কালের কাব্য । ইন্দরিয়ান্চগ প্রেমচেতনাকে ইন্দ্িয়াতীত ভাব- 
সর্বন্ধতায় উত্তীর্ণ করতে কবিকে অন্তরে অন্তরে সংগ্রাম করতে হয়েছে । 
ব্যক্তিচিহ্ন মুছে দিলেও এ-ইঙ্গিত এই কাব্য থেকে পাঠ করা যায়। মানসীতে 
কবির প্রকৃতিচেতনার বিশিষ&তা দানা বাধতে আরম্ত করেছে । কোন কোন 
কবিতায় স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে চিরস্থান সৌন্দর্ধের জন্ত কবির রোমান্টিক 
বিরহাকুতি | 'সোনারতরীতে এই অকারণ অনির্দে্ঠ ও অনির্বাচ্য সৌনার্ধের 
জন্য নির্দেশ যাত্রীর কামনা যেমন একদিকে প্রবল হয়ে উঠেছে তেমনি 
এই কাব্যেই অন্যদিকে মত্্যমমতা প্রথম তীব্র ও গভীরভাবে আত্ম- 
প্রকাশ করেছে । প্রিয়জনকে দেবতার আসনে বসিয়েছেন কবি, মায়াবাদী 
ধরিত্রীবিমুখ তাত্বিকদের ধিক্কার দিয়েছেন। কিন্তু মৃত্যুর শোতে ভাসমান 
জীবনের ক্ষণিক অসিত তাঁকে ব্যাকুল করে তুলেছে । জীবনের প্রতি প্রেম ও 
মৃত্যুর রহস্ত-জটিল অনিবার্ধতা এখনও কবিচিত্তে সমন্থিত ভাবরপ সৃষ্টি করে নি। 
নিসর্গচেতনা অবশ্য একট! তাত্বিক উপলন্ধির পূর্ণতা লাভ করল এই ঝ্মাবে;। 
নিখিল বিশ্বের সহিত একাত্মতা অঙ্গভব করলেন কবি। জড় প্রকৃতির মধ্যে 
প্রাণের অস্ভিত্ে তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল। | “চিত্রা” (১৮৯৬) এ-পর্বের 
বিশিষ্টতম কাব্য । এই কাব্য প্রসঙ্গে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের মস্তধ্য 
গ্রণিধানযোগ্য, “কাব্যকলার ক্রমধিকাশের পথে চিত্রা হল সেই উচ্চডূমি 


১৭৪ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


যেখানে সমস্ত পথ একটা স্থিরত্ব ও সংহতি লাভ করেছে, যেখানে উচ্চতা, 
পূর্ণতা ও বিরাম এবং যেখান থেকে দেখা যায় যে পথ বহুদূরে অনস্তে গিয়ে 
মিশেছে ।"**চিত্রা কাব্যের এই পরিপূর্ণতাই চিত্রার বিশেষ লক্ষণ। এখানে 
দেখ। যায়, কবির নিরুদ্দেশ সৌন্দ্যব্যাকুলতা স্থির সৌন্দর্য-অনুধ্যানে রূপান্তরিত 
হয়েছে, মর্-উপলদ্ির আগ্রহ সাধারণ মর্তগ্লীতিকে অতিক্রম ক'রে বিশেষ ও 
বাস্তব মানব-প্রীতির চরিতার্থতায় উপনীত হয়েছে, কাব্যের প্রকাশরীতিতে-_ 
শব্ববিন্যাসে ও বাচনভঙ্জিতে বিস্ময়কর অনবগ্যতা এসেছে এবং সর্বোপরি কবি 
আপন স্থট্টিক্রিয়ারত গতিশীল ব্যক্তিসত্তার অজ্ঞাত পরিণামের পথে যাত্রা 
অনুভব ক'রে অপরিসীম বিম্ময় বোধ করেছেন ।” চৈতালির কবিতাগুলি 
সনেট জাতীয় । এই কাব্যে কবির মর্তপ্রেম এবং বৈরাগ্যবিমুখ জীবনগ্রীতি 
স্থগভীর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে । কবির ধর্ধচেতনা যে এই বোধের সঙ্গে 
অঙ্গাঙ্গীবদ্ধ বর্তমান কাব্য থেকে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে । চৈতালিতে 
ংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে সঙ্কলিত সৌন্দর্যচিত্র আপন উপলব্ধির রঙে 
রপ্তিত করে প্রকাশ করেছেন কবি। পূর্ব থেকেই ছু'একটি কবিতায় প্রাচীন 
কাব্যের রলচর্চা চলছিল, চৈতালি থেকে তা! একটি প্রধান সরে পরিণত হল। 

“কল্পনায়” স্বপ্রলোকে উজ্জরিনীতীরে প্রয়াণ করে তার রূপ-রস-সৌন্দর্য 
আস্বাদ করেছেন কবি। সঙ্গে সঙ্গে সেই অতীতকালের বর্ণাঢ্য সৌন্দর্য 
আয়ত্তাতীত হওয়ায় বেদনার আতি প্রকাশ পেয়েছে কবির কগ্ে। কল্পনায় 
অপর এক স্থরের কবিতা আছে। সোনার তরী-চিত্রায় একটি-দুটি কবিতায় 
রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের জগৎ থেকে কর্মের জগতে উত্তরণের বাসন! প্রকাশ 
করেছিলেন, কল্পনায় তা একটি প্রধান ধারায় পরিণত হয়ে বেশ কয়েকটি 
কবিতায় সবে আত্মপ্রকাশ করেছে । চৈতালি থেকে আরম্ভ করে ণনৈবেছ” 
(১৯০১) কাব্য পর্যন্ত কবি বিশেষ ভাবে প্রাচীন ভারতে মানসভ্রমণ করেছেন। 
চৈতালি-কল্পনায় সেকালের বর্ণাঢ্য সৌন্দ্যসন্ভোগ, “কথা ও কাহিনী”র 
গাথ। কবিতা ও কাব্যনাটেয সেকালীন জীবনাদর্শ ও চবিত্র-মাহাজ্ম্যের 
বর্ণনা, “ক্ষণিকা”্র লঘুচটুল স্থরে সেকালের সৌন্দর্যের আস্বাদ এবং “নৈবেগ্ছে” 
সেকালীন জীবনের ধর্মীয় বিশেষত ওুপনিষদ্দিক আদর্শ কবিতার বিষয়বস্তরূপে 
আত্মগ্রকাশ করেছে। 

মানসী থেকে ক্ষণিকা (১৯০০) পর্যস্ত রবীন্দ্রক।ব্যের একটি বিশিষ্ট পৰ। 
মানবগ্রীতি, নিসর্গচেতনা, সৌন্দর্বোধ ও প্রেমজিজ্ঞাসায় এই পর্বে ইন্দরিয়- 
উপলব্ধির বর্ণ-বিচিত্তত1 চমৎকার প্রকাশিত হয়েছে । 


রবীন্দ্র-পর্ব ১৭৫ 


খেয়া” (১৯১০) প্রকাশের পূর্ব প্যস্ত কবির কাব্য-সাধনায় একটি বড় 
ছেদ পড়েছে । "ন্মরণ*, “শিশু” কাব্য ছু'টি ব্যক্তি-জীবনের সাময়িক কিন্তু 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কেন্দ্র করে রচিত। 

“খেয়া”, “গীতাঞ্জলি” "গীতিমাল্য”, "গীতালি” অর্থাৎ ১৯১০ থেকে ১৯১৫ 
সাল পর্যস্ত একটি নবপর্বের বিস্তৃতি । খেয়াতে পাধিব সৌন্দ্জগৎ থেকে বিদায় 
নিয়ে কবি অরূপান্থভৃতির আহ্বানে যাত্রা করেছেন। কিন্তু অরূপ এখনও 
দূর থেকে রহস্যাবৃত সংকেতে-ইঙ্গিতে ক্ষণে দেখা দিয়ে ক্ষণে মিলিয়ে যাচ্ছে। 
পিছন থেকে বূপবর্ণগন্ধময় প্রেম-প্রীতির পৃথিবীর আকর্ষণও একেবারে খসে পড়ে 
নি। খেয়ায় এই আলোছায়ার খেল! সুন্দর ফুটেছে। গীতাঞ্জপিতে অরূপকে 
লীলাময়রূপে কবি নিকটে পেয়েছেন, তার সঙ্গে একট! হার্দ্য সম্পর্ক গড়ে 
উঠেছে কবির । প্ররুতির পটভূমি এই উপল্ব্ধিকে উজ্জ্বল করে প্রকাশ করেছে। 
এই তিনটি কাব্যের ভাবসাদৃশ্ঠ ঘনিষ্ঠ হলেও গীতাঞ্জলি থেকে "গীতিমাল্যে” 
কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করাযায়। বিশিষ্ট রবীন্দ্র-সমালোচক অজিত কুমার 
চক্রবতা বলেছিলেন, "গীতাঞ্জলি যেন দেবতার পায়ে সসম্রমে গীতি-নিবেদন 
_-সেখানে “দেবতা জেনে দূরে রই দীড়ায়ে, বন্ধু বলে দুহাত ধরি নে।? 
গীতিমাল্য বধূর গলায় গীতিমাল্যের উপহার | দুরত্বের বাধ দুর হইয়৷ অত্যন্ত 
নিকট নিবিড় পরিচয় ।” গীতালিতে আবার কবি পৃথিবীর দিকে চোখ 
ফিরিয়েছেন। অরূপের আলোকে কবি জীবন ও গতিকে নৃতম করে 
দেখেছেন । | 


“বলাকা” (১৯১৬) থেকে “বনবাণী” (১৯৩১) পধস্ত কবির ক]ব্যের পরবতী 
পর্ব । এই পর্ব কালমাপে অতিদীর্ঘ এবং মাঝখানে দীর্ঘকাল বদ্ধ | কবি অরূপান্গ- 
ভূতির জগৎ থেকে আবার মাটির পৃথিবীর দিকে চোখ ফিরিয়েছেন | বলাকায় 
কবি জেগে উঠলেন যে পৃথিবীতে তা সৌন্দর্যে পেলব নয়, কর্মে উদ্দীপ্ত । 
তখন যুরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের স্ুত্রপাত ঘটেছে। দানবীয় হিংস্রতা, লোভ- 
কুটিল ভয়ঙ্করত! করালদং্রা ব্যাদান করে আত্মপ্রকাশ করেছে । কৰি তারই 
পটভূষিকায় নবযৌবনশক্তির উদ্োধন-গীতি রচন] করেছেন, ভবিষ্যৎ কল্যাণের 
জন্য তাদের সংগ্রামে আহ্বান জানিয়েছেন। বলাকা গতিতত্বের কণুব্যরূপে 
পরিচিত। এ-কাব্যের কল্পনা, বার্গসঈর গতিতত্বের দ্বাকন” প্রভাবিত । 
তবে ভারতীয় বেদাস্তাদর্শন তথা রবীন্দ্রনাথের কবিন্বভাবের সঙ্গে এই 
তত্বের সাধারণ সাধর্স্যের ফলে কবির কাব্যে তা সহজ স্থান করে 
নিয়েছে । বস্তবিশ্বের অন্তরালে অরূপের গহ্তির লীলা নিত্য চলেছে । তার 


১৪৬ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


ফেনময় বৃদ্ধদাকার প্রকাশ এই বস্তবিশ্ব। কবির এই কল্পনাকে কেউ কেউ জীবন 
ও অরূপের সমন্থয় বলেছেন। বলাকার পরে “পূরবী” প্রকাশিত হল। 
মাঝখানে বেশ কয়েক বছরের ব্যবধান। পুরবীতে কবি মৃত্যুর মুখে দাড়িয়ে 
যৌবনস্থতি রোমস্থন করতে চেয়েছেন । অল্পকালের ব্যবধানে রচিত তিনটি 
কাব্য বাট বৎসর উত্তীর্ণ রবীন্দ্রনাথের মনের একটি বিশিষ্ট ভাবাবেশ ধরে 
রেখেছে। পুরবীতে মৃত্যু-ভাবনার সঙ্গে সোনারতরীকালীন সৌন্দর্যনবপ্ন 
জড়িয়ে গিয়েছে, “মন্ুয়ায়” প্রেমভাবন। বিল্ময়কর বীর্ষময় রূপে আত্মপ্রকাশ 
করেছে, কবির স্বভাবন্থলভ 50101177900) থাকলেও ব্যক্তি-প্রেমের যে রূপ 
এ-কাব্যে ধরা পড়েছে পূর্ববর্তী কাব্যে তা কমই চোখে পড়েছে, “বনবাণী” 
কাব্যে কবির মোনারতনী-চিত্রা পর্বের নিসর্গরসসস্ভোগ নবরূপে আত্মপ্রকাশ 
করেছে । খেয়া থেকে গীতালি, বলাক1 পর্যস্ত প্রকৃতি-রসের সংযোগ ছিল 
অরূপচেতনার সঙ্গে; বনবাণীতে বুক্ষ প্প্রথম প্রাণপ্রৈতি” রূপে অভিনন্দিত 
হল। খতুর উৎসবে নটরাজের কল্পন! পূর্ণমৃতি লাভ করল। 

“পুনশ্চ” থেকে রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্বের শুরু । ১৯৩২ সাল থেকে কবির 
মৃত্যুকাল ১৯৪১ সাল পর্যন্ত এই পর্ব বিস্তৃত। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে 
মুরোপের চিন্তাক্ষে ভে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন দেখা দ্রিল। তার প্রতিফলন 
সমকালীন কাব্য-কবিতার উপরেও পড়ল । মানবমহিমায় বিশ্বাস ও ভবিষ্যতের 
আশ্বাস লুপ্ধ হতে লাগল। “9300 10) 00০ 01511665800] 0৫ 0১০ ৪০ - 
010 85501000015 2০০০৪ 622 1580016 0৫ 10917 210 0106 0101 5156) 
৪190 710,056 00119056 ০6 01061101510 11) 21: 2150 01950) 
01021:6 1056 2. 90:06 176611-6091151)) 2. 11661215০৬০] 8:£911390 
96 ০016 0৫ 70:0£1995, ০0992310 21290010105 800 30016005109, 
8,500101080160 05 2, 9221:০1) £01: 11019215012] ০010160211655 2170 
62105615653 0৫ ০%:01:5351018? (70176 12150 06179006178 70০0: ) 
প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে এই প্রবতাগুলি ক্রমে বাড়ছিল। রবীন্দ্রনাথের 
শেষ পর্যের কবিতায় এই ঝড়ে হাওয়ার স্পর্শ কিছু লেগেছিল একথ! মেনে 
নিতে হয়। অবস্থ বৃদ্ধ বনম্পতির উধব” শাখায় মাত্র চাঞ্চল্য জেগেছিল। 
পাতালের ভোগবতী পধস্ত প্রসারিত মূল রসের সঞ্চয়ে বঞ্চিত হয় নি কোন 
দিন। তাই বিংশ শতক রবীন্দ্রনাথকে আন্দোলিত করল, কিছুট| বিমর্ষও 
করল, দেখায় ও বলায় কিছু ভজ্িরও বদল হল। কিন্তু সংশয়ের শুক্কতা পাত 
হারিয়ে দিল না, অবিশ্বাসের আত্মগ্নানি ও যুগযস্ত্রণার আতি তার পেলব 


রবীন্দ্র-পৰ ১৭৭ 


মাধুর্ধকে বিনষ্ট করতে পারল না। কবির এই সময়কার কাব্যগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 
ভাব পরিমগুলের ছ্যোতক হয়ে ওঠে নি, মোটামুটি একই জাতীয় ভাবধার। 
অন্ুহ্ত হয়েছে এই কালের কাব্যে। প্রথমত, আসন্ন মৃত্যুকে অনুভব করেছেন 
কবি। মৃত্যু ও জীবনে যেন ভেদ ঘুচে গিয়েছে । তারই মধ্য দিয়ে রূপাতীত 
পরম সত্যের অনির্বাণ জ্যোতি যেন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। দ্বিতীয়ত, 
মৃত্যুকে স্বীকার করেও কবি জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি সুগভীর ভালবাসা 
ব্যক্ত করেছেন। রোমান্টিক আকুলতার মধ্যে বাস্তব প্রত্যক্ষতার স্পর্শ 
লেগেছে এ ভালবাসায় । শ্রমজীবী জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাস, স্বার্থপরও 
লোভীদের প্রতি ভৎসন1 তীব্র হয়ে উঠেছে । চলে যেতে যেতে গভীর 
মায়ায় পৃথিবীর ছোট বড় সব কিছুকে ভালবেসে হ্ৃদয়বর্ণ ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছেন 
কবি। তৃতীয়ত, কবি কতকগুলি কাব্যে বিশুদ্ধ গছ ছন্দ ব্যবহার করেছেন ; 
এবং পরবর্তী কোন কাব্যেই আর পূর্বের ছন্দ-সঙ্গীতের রাজ্যে ফিরে আসেন 
নি। শব্চয়নে, চিত্ররচনায় ও ব্যঞ্জনায় পূর্ববর্তা রোমার্টিক সৌন্দর্য- 
ব্য।কুলতার স্থলে অভিনব তির্কতা, শিথিল নিরাসক্তি, কচিৎ বিবর্ণ কচিৎ তীব্র 
বাকৃবিস্তাস নবীন রূপরীতির দ্বার উন্মোচন করল। 

“পুনশ্চ” (১৯৩২), «বিচিন্ত্রিতা”, “শেষ সপ্চক”, “কীথিকা”, “পত্রপুট”, 
স্যামলী” (১৯৩৬) প্রভৃতি কাব্যে নৃতন ছন্দভঙ্গি ও বাক্বিন্যাসরীতির 
বিচিত্র পরীক্ষা চলেছে । পরবর্তী তিনটি কাব্য “থাপছাড়া”, “ছড়া ও 
ছবি”, “প্রহাসিনী” কৌতুক-কবিতার সঙ্কলন। সম্ভবত পূর্ববর্তী কাব্যগুলির 
বিচিত্র মানসপরীক্ষায় ক্লাস্ত কবি লঘু কৌতুকের রাজ্যে বিশ্রামখু'জেছেন। 
*প্রাস্তিক” (১৯৩৮), “সেঙ্গুতি”, "আকাশপ্রদীপ”, “নবজাতক”, “সানাই” 
কাব্যে (১৯৪২) মৃত্যুভাবনা, গুঁপনিষদিক বোধ, আপন অতীত জীবনের মূল্যায়ন, 
মত্যমমতা প্রভৃতি প্রকাশ পেয়েছে । বিশেষ করে নবজাতকে কবি আধুনিক 
সভ্যতার যাস্ত্িকত1 এবং যুদ্ধমত্ত বর্বরতার প্রতি দ্বণ৷ প্রকাশ করেছেন এবং 
সানাই কাব্যে কবি মৃত্যুর মুখে ফাড়িয়ে যৌবনের সোনালী দিনের স্প্রে মুত 
বিহবলতা অনুভব করেছেন। পরবর্তী ছুটি কাব্য “রোগশয্যায়” (১৯৪০) এবং 
"আরোগ্যেগ (১৯৪১) কবি পূর্বে বিবৃত উপলব্বিগুলির সঙ্গে রোগভোগর্জীনিত 
মানসজীর্ণতা এবং ঈষৎ বিকৃতিজড়িত কিছু নব আসন্বাদের স্যত্টি করেছেন। 
জীবিতকালে প্রকাশিত তার শেষকাব্য গ্জন্মদিনে” পৃথিবীর প্রতি গুসন্ন 
বিশ্বাস ভাষা পেয়েছে । তার সব শেষের কবিতাগুলি “শেফলেখা” নামে 
মজার পরে গুকাশিত তয় । 


১৭৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


নাটক 


(্রাংল! রঙ্গমঞ্চে প্রচলিত নাট্যধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ সামান্য 
বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উপরে তার প্রত্যক্ষ গ্রভাবও এমন 
কিছু নয়। কিন্তু বাংল। নাট্যসাহিত্যকে তিনি জনমনোরগ্রনের স্তর 
থেকে উৎকৃষ্ট সাহিত্যস্ঙ্টির স্তরে উন্নীত করলেন । রবীন্দ্রনাথের নাটক 
অভিনয়যোগ্য কিনা এ নিয়ে বিতর্ক করে লাভ নেই। অভিনয় ও মঞ্চ 
উপস্থাপনাগত সাফল্য এবং জনপ্রিয়তার চরম শিখরে পৌছলেও কোন নাটকের 
সাহিত্যিক মূল্যের বিচার শেষ হয় না। আভিনযিক সাফলোরও রকমফের 
আছে। স্ক্ম ও ব্যঞ্জনাধর্মী উপস্থাপন1-কৌশলে রবীন্দ্রনাটয মঞ্চস্থ হলে 
বিদ্ধ জনের মনোহরণ করতে পারে, কিন্ত গিরিশচন্দ্রের প্রফুলপ কিংব। 
ক্ষীরোদপ্রসাদ্দের নরনারায়ণের জনপ্রিয়তা ও মঞ্চসাফলোোর সঙ্গে কি তার 
তুলন] চলে ? রবীন্দ্রনাথ নাটককে উচ্চ সাহিত্যকর্ধে উন্নত করেছেন )*বাংলা 
নাটকে তিনি বিচিত্র ধারাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং নবীন ফুরোপীয় 
গ্রচেষ্টার সঙ্গে বাংল! নাটকের সামীপ্য বিধান করেছেন। * 

» রবীন্দ্রনাথ বাংল! মঞ্চান্ছগ নাটকের তুলনামূলক দুর্বলতার জন্যই যে শ্তধু 
সেদিকে আকর্ষণ বোধ কবেন নি তা নয়, সেক্সপীরিয় নাট্যধারাহমোদিত 
প্রবৃত্তিসংঘর্ষ, ঘটনাপ্রাধান্ প্রভৃতির সঙ্গে তিনি মানসসালোক্য কোন কালেই 
অন্থভব করেন নি। তীর মনের ছুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য মঞ্চান্থগ প্রচলিত 
নাটক রচনাদ তাঁকে বাধ। দিয়েছে । প্রথমত, তীর অতিমাত্রায় রোমান্টিক 
গীতিগ্রবণত1 ; এবং দ্বিতীয়ত, তাত্বিকতার অতিরেক। 

কাব্যনাট্য ॥৮অপরিণত কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গীতিনাট্য ও কাব্যনাট্য 
রচনা! করেন । “রুত্চু্"”, “বাল্লীকি_ প্রতিভা”, “প্রকৃতির প্রতিশোধ”, প্মায়ার 
খেলা” ১৮৮১ থেকে ১৮৮৪ লালের মধ্যে প্রকাশিত হুয়। "্বাদ্মীকি প্রতিভায় 
দেবী ও বিদেশী সঙ্গীতের সম্মিলন চেষ্টা লক্গণীয়। প্রকৃতির প্রতিশোধ 
তত্বপ্রধান রচনা । প্রথম বয়দ থেকেই তত্ব ও গীতিপ্রবণত। তার নাটফকে 
ক্ভাবত্রষ্ট করেছে । এদের নাট্যগুণ একেবারে অকিঞ্চিংকর। “চিত্রা”, 
“বিদায় অভিশাপ”, “মালিনী”, “কাহিনী” (এর অধিকাংশ রড়লা ) কাব্য 
ও নাট্য উভয়গুপণেই সবিশেষ সম্দ্ধ। কবিত্ব এবং নাট্যরীতির সহাবস্থান 
মানেই কাব্যনাট্য নয়। নাটকের মধ্যে অকারণে কাব্যোচিত ইচ্ছু!স, 
বর্ণনার অতিরেক এবং কবিচিত্তের আত্মপ্রতিফলন তার জাহিতিক এজ 


রবীন্দ্-পর্ব ১৭৯ 


বিশ্বিত করে। কাব্যত্ব এবং নাটকত্বের সংষিশ্রণে যে নবতর সানিত্যিক 
রূপের জন্ম হয় তাকে কাব্যনাট্য নাম দেওয়া! উচিত । কবিতার আঝেগোচ্কাস 
এবং অটিটকর ঘম্থ এখানে সমদ্বিত হয়। সাধারণ নাটকের ন্যায় এখানে 
ঘটলাগত স্বগ্থক্ধে প্রাধাস্থ দেওয়া হয় না । ভাবাবেগের ছন্বই এদের প্রাণকেন্দ্র 
রচনা করে। ঘটনার উত্তানতা বিষয়ে ববীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক বিকর্ষণ, 
এই নবআঙ্গিকে তাকে সাফল্য দ্রিয়েছে। নাট্যরসের প্রধান আবেদন তার 
দষ্ঘ। তার নির্যাস গ্রহণ করে ভাবাবেগের সঙ্গে তাকে সমন্বিত করায় 
তিনি উতৎ্নাহু বোধ কবেছেন।' কাব্য হিসেবে বিদায় অভিশাপ কিংব। 
চিত্রাঙ্গদার মূল্য সামান্য নয়। তবে কাব্যনাট্যের আঙ্গিক-সাফল্য মালিনী 
এবং কাহিনীতে শীর্ষে উঠেছে || 

প্রথান্ছগ ধারার অন্থবতি | কবি ১৮৮৯ সালে “রাজা ও বাণী,” 
এবং ১৮৯০ লালে বিসর্জন” নামে ছুটি নাটক লিখলেন এদের 
মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ঘটনাবহুল, মানবগসপুষ্ট এবং অনেকট] মঞ্চান্গ নাট্যরচনার 
চেষ্টা আছে। মানবরসপুষ্ঠ হলেও তিনি তাখ্িকতা মুক্ত হতে পারেন 
নি। বাজ ও রাণীতে প্রেম ও কর্তব্য-বোধের দ্বন্দের কেন্দ্রে কাহিনীটি 
আবতিত। ঘটনার প্রাচুর্য স্ট্টি করতে গিয়ে নাট্যকার মেলোডামাকে 
প্রশ্ন দিয়েছেন। উপকাহিনীর অতিবিজ্তারে শেষাংশে মূল কাহিনী 
আচ্ছন্ন হয়েছে। মৃত্যুজনিত ট্রাজেডি স্থষ্টির চেষ্টা সমাঞ্িকে রসচ্যুত 
করেছে। এর উপরে আছে “লিবিকের বড বাড়াবাড়ি গন ও রাণীর 
অনেক ক্রটিই বিসর্জনে সংশোধিত হয়েছে । গীতোচ্ছাসের আধিক্য 
অবশ্ত কমে নি, কিন্তু পার্শবকাহিনী আর নাটককে কেন্দ্রচ্ুত করে নি। 
রঘুপতি ও গোবিন্মমাণিক্যকে কেন্দ্র কবে রাজশক্তি ও পুরোহিত-শক্তির 
্বন্ব বিনর্জনকে বন্ততিতি ধিয়েছে। অবশ্ত এখানেও প্রেম এবং কুসংস্কারাবন্ধ 
ধর্মীচরণের মধ্যে আদর্শখত হন্বই প্রধান হয়ে উঠেছে। রঘুপতি ও জয়পিংহের 
চঞ্গি দুঅক্ষিত। জয়সিংহের অস্তঘন্, আত্মঅবক্ষয় এবং তারই পরিণতিতে 
অংস্মহলন ক্রাঞ্জিক তীব্রতা নিয়ে এসেছে । কিস্তু পরিণতিতে ফুরোগীয় 
নাটকক্লড ধ্াজেডিকে জরী হতে দেন নি রবীন্দ্রনাথ । তিনি বঘুপতির 
শস্থির মন্ধত। ঘুচিয়ে বেদনার মধ্য দিয়ে প্রেমের ও কল্যাণের রাজ্যে উপনীত 
করে নাক সমাপ্ত কলেছেন।) প্রতাপারদিত্যের কাহিনী নিয়ে রচিত 
কা্কমিরু 'নাটিক *প্রায়শ্চিতত” (১৯০৯) জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যুগে 


ভিতরের চর্ডা করেছে । মাটাতচনা তিসান্য গরিব দর্বলত1 অবশন্জীব্া্জ । 


১৮০ আধুনিক' বাংল সাহিত্োর ইতিহাস 


“নটীর পুজা” (১৯২৬) নৃত্যগীতের বাহুল্য থাকলেও ঘটনাগত তীব্রতা আছে; 
আঘর্শবাদের গভীর প্রলেপ সত্বেও চরিত্রচিত্রণের নিপুণতা। এখানে প্রশংসনীয় । 
"তপতী” (১৯২৯) রাজা ও রাণীর পরিবন্তিত সংস্করণ হলেও নৃতন নাক 
হয়ে উঠেছে। তত্বের প্রাধান্য এসেছে, বিষয়বস্তব একাগ্র হয়েছে, কিন্ত 
নাট্যগুণে পরিণতি এসেছে এমন কথা বলা চলে না1। পরিভ্রাণ” € ১৯২৯) 
প্রায়শ্চিত্তের বূপাস্তর । ১৯৩৩ সালে'রচিত “বাশরী” নাট্যগুণ সমৃদ্ধ না 
হলেও সংলাপের তীক্ষতা ও বৈদগ্ধয এবং সমস্যার আধুনিকতার জঙ্য 
উল্লেখযোগ্য । 

কৌতুক নাট্য ॥ বাংলা প্রহসনের ধারায় রবীন্দ্রনাথের কৌতুক নাট্যুগুলিকে 
ফেলা চলে না। এদেক আস্বাদ ভিন্ন, রচয়িতার মনোভাবেও রয়েছে মূলগত 
পার্থক্য | সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিতে এ নাটকগুলি 
রচিত হয় নি। ব্যঙগদৃষ্টিতে ধৃত সমকালীন সমাজজীবনের বিচ্ছিন্ন চিত্রসমষ্ট 
এখানে অস্ষিত হয় নি। সমাজসংস্কারের মনোবৃত্তি এর মধ্যে নেই। 
কবির হান্বা শ্মিত, ব্যঙ্গের তীক্ষতা ৪ আক্রমণোগ্যত মনোভঙ্গি এদের মধ্যে 
প্রকাশিত নয়। ব্যক্তিগত চরিত্রের বিচিত্র দুর্বলতা এবং ঘটনা অপেক্ষা 
ভাষার ঈষৎ বক্রতা হাস্যরসের কারণ হয়েছে | সে হান্তে বুদ্ধির খেলা. 
ন1 থাকলেও মননশীলতার স্পর্শ আছে। তবে ঘটনার অভাব ও শিথিল 
্রস্থন, সংলাপের দৈর্ঘ্য ও অতিরেক এই রচনাগুলির নাট্যগুণের পক্ষে বাধা 
হয়ে ঈাড়িয়েছে। “গোড়ায় গলদ” (১৮৯২)-য়ের মাজিতরূপ “শেষরক্ষা”য় 
(১৯২৮) উপরোক্ত ক্রটিগুলি সব থাকলেও পূর্ণাঙ্গ রঙ্গনাট্যগুলির মধ্যে 
সার্থকতম রচনা । “বৈকুগ্ঠের খাতা” (১৮৯৭) এবং *চিরকুমার সভা”ও 
(১৯২৬) পূর্ণাঙ্গ রঙনাট্য। রঙ্গাত্মক একাস্কিকা সঙ্কলন “হাম্ত কৌতুক” 
(১৯০৭) এবং প্ব্যঙ্গ কৌতুকে” (১৯০৭) নাট্যাঙ্গিকের দিক থেকে দেশী 
বিদেশী বিচিত্র বূপরীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে। 

রূপক ও সঙ্কেত নাট্য ॥ রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকেন্ প্রারভ্েই 
একটি অভিনব নাট্যরীতির প্রবর্তন করলেন বাংল! সাহিত্যে । “শারদোৎসব” 
(১৯৪৮), পরাজাঁ”,। (১৯১৯) [এর অভিনয়যোগ্য পদ্ধিবর্তিত রূপ 
“অন্পরতন” প্রকাশিত হয় ১৯২০ লালে ], “অচলায়তন” (১৯১২) [এর 
অভিনয়যোগ্য পরিবন্তিত রূপ “গুরুপ্র প্রকাশ কাল ১৯১৮], পডাকঘর” 
(১৯১২), “ফাল্তুনী” (১৯১৬), প্মুক্তধারা” (১৯২৫), “র্রক্তকরবী” (১৯২৬), 


৭-০পাপশত শাসন? ১৯৬১১ অবজবাসির তদিশগ। (১৯৩৩ ১ এাছাাণ এপ যজ 


রবীন্দ্র-পর্ব ১৮১ 


মঞ্চান্গ নাটক, প্রহসন, গীতিনাট্য কাব্যনাট্য প্রভৃতি থেকে একেবারে স্বতন্ত্র 
বস্তরূপে দেখা দিল। এরা নূতন নাম পেল রূপক-সক্কেতনাট্য। নূপক ও 
সন্কেতনাট্যের পার্থকা এবং রবীন্দ্রনাথের কোন নাটকটি রূপক এবং কোনটি 
সঙ্কেত, কোনটি আবার মিশ্রসঙ্কেত তাই নিয়ে সালোচকদের মধ্যে বিতর্ক 
আছে। এই নাট্যরীতি মেতারলিঙ্ক, হপ্তম্যান, ই্রগুবার্গ প্রমুখ নাট্যকারদের 
দ্বারা যুরে[পথগ্ডে প্রতিষ্ঠা লাভ করে,। এর! রবীন্দ্রনাথের সমকালীন ব্যক্তি, 
তবে এদের রূপক-সঙ্কেতধর্মী নাটকগুলি রবীন্দ্রনাথের এ জাতীয় নাটকের 
পূর্বেই রচিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এদব নাটক দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 
থাকবেন। অবশ্ঠ রহস্যবিজড়িত সঙ্কেত-রসের প্রতি তার আকর্ষণ অনেকটা 
স্বভাবগত। তাঁর কবিতায় এই রসের অল্লাধিক আয়োজন পূর্ব থেকেই দেখা 
যাচ্ছিল। নাটকে এই রস পূর্ণমৃতিতে আবিষ্ভূততি হল। 

রাজ! এবং ডাকঘর নাটক ছু"টিতে রহন্যজডিত অস্পষ্টতারস সর্বাধিক 
ঘনীভূত । এই ছুই নাটকে জগতাতীত অধ্যাত্ম উপলব্ধি নাট্যরূপ লাভ করেছে। 
ঘটনা এখানে সামান্ত হতে বাধ্য, বাহাবপ এখানে অপর্ষাঞ্ধ হবেই। সাহ্কেতিত 
অর্থের ব্যপ্ন! পাঠক-দর্শক চিত্তে রূপাতীত আকুতির অনির্বচনীয় রসাবেদনকে 
আমন্ত্রণ জানাবে । রাজ নাটকে রাণী সুদর্শনার রূপাকাঙ্খা থেকে রূপাতীতের 
চেতনায় উত্তরণের কাহিনী বিবৃত হয়েছে । ডাকঘরে গৃহবন্দী রোগা বালক 
অমলের প্রকৃতির উদার সৌন্দর্ধে মুক্তির স্থৃতীত্র কামনার মধ্য দিয়ে ব্যঞ্জিত 
হয়েছে মানবাত্মার চিরন্তন মুক্তির আকুতি । 

শারদোত্ব, ফাল্তুনী প্রভৃতি নাটকে প্রকৃতি ও মানবজীবনের সম্পর্ক-রহন্) 
নাট্যবিষয়ে বন্ধ। শরৎ কালের আহ্বান মুক্ত প্রাণের লীলায়, কাজ ভূলানে। 
নিরুদ্দেশ যাত্রার খেয়াল খুশির আনন্দে। কিন্তু এরই গভীরে আছে মহত্তর 
কর্তব্য ও দায়িত্বের যোগ । মাধ এই আনন্দ-আমন্্রণে যোগ দিয়েই 
বিশ্বপ্রক্লৃতির দু'হাত ভরা সৌন্দর্যের *খণ শোধ করছে এই তত্ববোধ বন্ধ 
বজীতসহযোগে শারদোৎসবের ছুটির আনন্দ জমিয়ে তুলেছে । ফাল্গনীর 
আঙ্গিকে পান্রপাত্রীর নাম ছাড়াই সংলাপের মালা সাজানো হয়েছে। যুবক 
যাত্রীদের খ্যতি্থকে চিহ্নিত ন! করে সাধারণ ভাবে যৌবনকেই ব্যঞ্তিতণকরতে 
চেক্সেছেন। যৌবনের মৃত্যু নেই, বিরোধ নেই বার্ধক্যের সঙ্গেরদের লীলায়ই 
সত্যের-সন্কান মেলে-__এই তাত্বিক উপলব্ধি একটি কাহিনীহীন এবং ব্যক্তি- 
চত্িজ্ের সম্পর্কহীন পথচলার দংলাপের মালায় ধরে রাখ। হয়েছে। 
-... [মুক্তধারা রক্তকরবী, অচলায়তন, তাসের দেশ, কালের যাত্রায় আধুনিক 


১৮২ আধুনিক, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


যুগদমন্যাকে নাট্যভাত কর হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ মানুষের মুক্তিমন্ত্রের সাধক । 
এই মুক্তি প্রকৃতির সৌন্দর্ধলোকে, লীলাময়ের আনন্দের মধ্যে । কিন্তু মানব- 
সমান্জ এই মুক্তির পথে নান! কৃুত্রিম- বাধা স্ষ্টি করে তোলে । মুক্তধারা 
নাটকে যন্ত্রাজ বিভূতির স্থষ্ট যন্ত্র প্রকৃতির সদাযুক্ত প্রাণ-নিঝ'রকে বেধেছে। 
যন্ত্রকে ভিত্তি করে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ মানবপ্রাণকে একালে লাঞ্ছিত 
করছে দিকে দিকে -এ নাটকে তারই. অবসানকে আমন্ত্রিত করেছেন কবি। 
এ নাটকের বৈশিষ্ট্য এখানে যে কাহিনী ও চরিব্রগুলির সহজ মানবিক রসের 
কিছুমাত্র হানি না ঘটিয়ে আধুনিক সভ্যতার সামগ্রিক সঙ্গটকে সাহ্কেতিত 
করেছে । রক্তকরবীতে কিন্তু মানবরপ সর্বত্র অব্যাহত থাকে নি। রূপক 
ও সাস্কেতিকতার সাহায্য ছাড়া বহুস্থানের সঙ্গত ব্যাখ্যা হয় না। এই 
নাটকে যঙ্সযুগের মানবসভ্য তার প্রভূত শক্তি এবং চিত্তদীর্ণ সঙ্কট হাহাকার 
করে উঠেছে । প্রাণের ও সৌন্দর্যের কাছে যন্ত্রের নতিম্বীকারই এই নাটকের 
তথ] রবীন্দ্র সমাজভাষের ভবিষ্যৎ ফলশ্রুতি 1)অচলায়তনে মধ্যযুগীয় সংস্কার ও 
নিয়মের অত্যাচার প্রাণের মুক্তিতে বাধা দিয়েছে । তাসের দেশ নৃত্যগীত 
প্রধান হলেও রূপকার্থের ম্প্টতার জন্য এ নাটক বর্তম'ন শ্রেণীতেই 
'স্থাপনযোগ্য। বিদেশী রাজপুত্র এখানে অন্ধ নিয়মে জড় ও প্রাণহীন ভূখণ্ডে 
প্রাণবন্তাকে আমন্ত্রণ করে এনেছে। 

নৃত্যনাট্য ॥ রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে ( ১৯৩৬-৩৯) চিত্রাঙ্গদা, শ্বামা, 
চগ্ডালিকা প্রভৃতি নৃত্যনাট্য লিখেছিলেন । তবে নৃত্য-নিরপেক্ষভাবে গীতি- 
নাট্য হিসেষেই এদের পূর্ণাম্বাদ সম্ভব। গানের স্তরে নাট্যদন্বকে যতটা 
সম্ভব ধরে রেখেছেন কবি, সম্ভবত নৃত্যসংযোগে তাকে দৃশ্টরূপ দেওয়ার চেষ্টা 


হয়েছিল। 
উপন্যাস 


রবীন্দ্রনাথ ছোট বড় দশ-এগার খান উপন্তাস লিখেছিলেন। বকস্কিমগ্রবত্তিত, 
ধারায় তিনি উপন্যাস রচনার জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু কবিপ্রতিভাগত মূল 
পার্থক্মের জন্থ তিনি এ ধারায় বিশেষ স্বচ্ছন্দ হতে পারেন নি। তিনি রোমান্স 
রচনায় সেরূপ কিছু বিশিষ্টত গ্রদর্শন করতে পারেন নি। অবশ্ঠ সামাজিক 
সমন্যামূলক উপন্যাসে তার সাফল্য অনেক উচ্চস্তরের । কিন্ত যে উপন্যাস 
ধারার জঙ্য রবীন্দ্রনাথ এঁতিহাসিক এবং শৈল্পিক মর্ধাদা যুগপৎ দাবি করতে 
পারেন তার পথ কধি আবিষার করেছিলেন উত্তর জীবনে । 


রবীন্দ্র-পর্ব ১৮৩ 


এঁতিহাঁসিক রোমান্স ॥ “বউঠাকুরাণীর হাট” (১৮৮৩) এবং. “রাজর্ষি” 
(১৮৮৭) এঁতিহাসিক রোমাম্প রূপেই বিবেচিত হতে পারে। 
অবস্ত প্রতাঁপাদিত্যের কাহিনীতেও যেমন, ত্রিপুরারাজ গোবিন্দমাপিক্যের 
কাহিনীতেও ঠিক তেমনি কল্পনা যতটা আছে, ইতিহাস ততটা নেই। 
কল্পনায়ও রবজুনাথ এতিহাসিক রোমাল্সের বর্ণাট্যত। উচ্চতাল 'কোলাহলের 
চর্চা বড় করতে চান নি। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই মস্তব্য 
করেছেন “ইতিহাসের বিচিত্র ও বর্ণব্থল শোভাষাত্রা রবীন্দ্রনাথের 
মনকে সেরূপ প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। এঁতিহাসিক যুদ্ধবি গ্রহ 
ও ভাগ্য পরিবর্তনের মধ্যে তিনি নিভৃত সাধনা ও অথগু শাস্তির নিবিড় 
আনন্দরসে মগ্ন হইয়াছিলেন।” রবীন্দ্রনাথ পরবর্তাকালে এতিহাসিক রস নামক 
জটিল গভীর ও বর্ণবস্ত যে একতানের কল্পন! করেছিলেন তীর প্রথম উপন্যাস 
দু'খানিতে তার স্থুর বাজে নি। চরি্রস্থ্টির ক্ষেত্রেও রাজধির রঘুপতি ব্যতীত 
অন্তাত্র জটিলতা বা! গভীরতা সৃষ্টির চিহ্ন বড় নেই । এই দু'টি উপন্যাসে গ্রস্তুতি- 
কালীন প্রচেষ্টার চিহুই অধিক। 

সামাজিক উপন্যাস ॥ “চোখের বালি” ( ১৯০৩), “নৌকাডুবি” 
( ১৯০৬) এবং “গোরা” (১৯১০ ) রবীন্দ্রনাথের এই তিনখানি উপন্যাসকে 
গ্রচলিত ধারার সামাজিক উপন্যাস বল! চলে। এদের বঙ্ষিমচন্দ্রের 
বিষবৃক্ষ-কষ্ণকাস্তের উইলের এতিহা সিক উত্তরস্থরী বলতে বাধা নেই। অবস্থ 
বঙ্থিমচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনীথের 'জীবনদৃষ্টি, মানসপ্রবণতা ও রূপায়ণ বৈশিষ্ট্যের 
পার্থক্য এদের মধ্যে স্পষ্টই অন্ভূত হবে । সামাজিক উপন্যটসের মধ্যেও 
ঘটনার আকন্মিকতায় ও প্রবলতায় বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্সকে প্রশ্রয় না দিয়ে 
পারেন নি। সংঘাতের প্রতি আকর্ষণের অভাব এই পথ থেকে রবীন্দ্রনাথকে 
্রষ্ট করেছে। তার সামাজিক উপন্যাসে রোমান্সরস একাস্তভাবেই চিত্তলোকে 
পরিব্যাপ্ত। ছ্বিতীয়ত, চরিজ্রচিন্ত্রণে ব্রিঙ্গেষণরীতির প্রাতি বস্কিমচন্দ্রের আকর্ষণ 
ছিল ন1। রবীন্দ্রনাথ পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণরীতির প্রবর্তন করে আধুনিকতার 
পূর্ন্থরী হলেন । তৃতীয়ত, বঙ্কিমচন্দ্র উপন্তাসে নীতিঘটিত প্রশ্নে 
রক্ষণশীলতার প্রতি যে ঝৌক ছিল রবীন্দ্রনাথে তা নেই, উপরস্ত মানব্রহবদয়ের 
আকুতিকে (বৈধতা নিরপেক্ষ ভাবে ) মর্ধাদা দিয়ে তিনি ভারতের বিশ্রোহী 
মনোভাবকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন । 

চোখের বালি উপন্যাসে মহেন্দ্বিনোদিনী-আশা-বিহারী এই চারজনে 
মিলে তাদের চারিদিকে গ্রবল ঘুণিবামুর হুষ্ট্রিকরেছে। ঘটনাবৃত্তে গ্রবলত! বড় 
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সঞ্চারিত হয় নি। মনোলোকে ঝড় উঠেছে । এদের চারটি চরিত্র সক্ষম বিশ্লেষণের 
মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের মধ্যে দপলাভ করেছে । উপন্যাসের সবচেয়ে 
আকর্ষণীয় অংশ মহেন্দ্র-বিনোদিনীর আকর্ষণ-বিকর্ষণলীলা । বিনোদিনীর 
চরিত্রস্থট্টিতে রবীন্দ্রনাথ যে তীক্ষ বাস্তববোধ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় 
দিলেন বাংলা উপন্যাসকে তা দ্রুত বিংশ শতকীয় আধুনিকতার মাঝখানে 
দাড় করিয়ে দিল ) র 

নৌকাডুবি ষেন চোখের বালির লেখকের ক্লান্তি অপনোদন। সে তীব্র 
মনোবিক্ষোভ, জটিল চরিত্রায়ন, সগাজনীতির প্রতি ভ্রক্ষেপহীনতার স্থানে 
আকস্মিক ঘটনাভিত্তিক কাহিনী বিবৃত হয়েছে । হেমনলিনীর চরিত্রচিভ্রণের 
সাফল্যে এবং মাঝে মাঝে বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের হাতের স্পর্শ অনুভব করা 
গেলেও উপন্যাস হিসেবে এ-গ্রন্থের স্থান খুব উচ্চে নয়। 

গোরা রবীন্দ্রনাথের মহাকাব্যিক উপন্তাস। উনবিংশ শতকের 
শেষভাগ থেকে আরম্ভ করে বিংশ শতকের প্রথম দিক পর্যস্ত বাঙালীর 
জীবনে যে-সব ভাব ও কর্মতরঙ্গ দেখা দিয়েছিল তা এই উপন্তাসের 
পটভূমি রচনা! করেছে। গোৌড! হিন্দু পুনকথানবাদ, ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন, 
নব্য ন্বাদেশিকতা এই উপন্তাসে প্রাণচাঞ্চল্যের ব্যাপকতা এনেছে। 
উপন্যাসটির মধ্যে গোরা, বিনয়, পরেশবাবু, হারাণ, সুচরিতা, ললিতা, 
আনন্দময়ী সকলেরই প্রধান আগ্রহ মতবাদ প্রতিষ্ঠার দিকে ধাবিত হয়েছে। 
একটা! স্থতীব্র বিতর্কের ঘৃমিজাল সমগ্র উপন্যাসটিকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। 
বিতর্কের প্রাধান্যের ফলে কোন কে।ন চরিজ্রের পুর্ণাঙ্গ মানুষরূপে বিকাশ 
বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তবে বিতর্কের আধিক্যে পুরে! উপন্তাসটি আলোচনার 
অ।সরে পরিণত হয় নি। মানবচিত্তের আবেগ, কামনা-বাসনার তরঙ্গোচ্ছাস 
মতবাদের সঙ্গে অধিকাংশ স্থলেই সম্পকিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তাই 
সবত্র ব্যক্তিত্ব আবৃত নয়। 

উপন্থাসশিল্পে নবধারার স্থব্রপাত ॥ গোরার পরে রবীন্দ্রনাথের 
উপন্যাস নৃতন পথ ধরল। বাংলা উপন্যাসসাহিত্যে এধারা এঁতিহরহিত তো 
বটেই, অত্যন্ত ব্যক্তিগত লক্ষণাক্রাস্ত বলে পরবর্তী উপন্তাসিকেরা এই ধারায় 
বিশেষ অগ্রসরও হন নি। মূলত রোমার্টিক কবিহৃদয়ের অধিকারী রবীন্দ্রনাথ 
ঘটনাপ্রধান বিশ্লেষণবনুল উপন্যাসে ষেন আপনাকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে 
পারেন মি। তিনি গোরার পরে উপন্যাসের এমন একটি শিল্পরীতি আবিষ্কার 
করলেন যার মধ্যে কল্পনার অবকাশ স্থপ্রচুর, ঘটনার বন্ধন শিথিল; বর্ণনার ও 
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ভাবোচ্ছাসের অতিরেকে, তত্বের প্রাধাগ্ঠে প্রচলিত উপন্যাস থেকে স্পষ্ট শ্বাতস্তর 
স্থচিত হয়েছে। ডক্টর শ্ীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই পার্থক্যের শ্ত্রটিকে স্পষ্ট 
ব্যাখ্যা করেছেন, “ইহাদের অসম্পূর্তা, ইহাদের খণ্ডিত সংকীর্ণতা, ইহাদের 
শিথিলগ্রধিত আকম্মিকতা ও রিক্ততার মধ্যে অপ্রত্যাশিত প্রাচুর্য, ইহাদের 
জীবনের গ্রস্থিবুল জটিলতার মধ্যে ছুই একটি রঙ্গিন ও সুক্ষ সুত্রকে পৃথক- 
করণের চেষ্টা খুব তীব্রভাবেই আমাদের চোখে পড়ে। ইহাদের মধ্যে জীবনের 
যে অংশটুকু আলোচিত হইয়াছে, তাহ! আমরা উপলব্ধি করি ধারাবাহিকতার 
অবিচ্ছিন্ন আলোকে নহে, সংক্ষিপ্ত সাংকেতিকতার চকিত বিছ্যুদ্দীপ্তিতে |... 
কবি প্রপন্থাসিকের হাত হইতে লেখনী কাড়িয়া লইয়াছেন, বিরল-সন্নিবেশ 
তথ্যের ফাকে ফাকে কাব্যের বাশি সাংকেতিকতার স্থরে বাজিয়! উঠিয়াছে, 
স্থল ঘটনার যবনিকা সরাইয়া রঙ্গমঞ্চে কবিকল্পন! অধিষ্ঠিত হইয়াছে। 
61:6010৮-এর উপন্তাসের মত রবীন্দ্রনাথের শেষ যুগের উপন্যাস একপ্রকার 
তীক্ষ-কঠিন বুদ্ধির চমকপ্রদ ওজ্জলা (17611600991 10111119702), দ্রুত 
অবসরহীন সংক্ষিপ্ততার মধ্যে গভীর অর্থগৌরবের গ্োতনা (01870 ) 
আমাদিগকে পাতায় পাতায় চমতককৃত ও অভিভূত করে ।” 

"ঘরে বাইরে” (১৯১৬), “চতুরঙ্গ” (১৯১৬), “যোগাযোগ” (১৯২৩), 
“শেষের কবিতা” (১৯২৯), “ছুইবোন” (১৯৩৩), “মালঞ্” (১৯৩৪), “চার 
অধ্যায়” (১৯৩৪) উপন্তাসগুলি এই পর্বের অন্তর্গত | ঘরে বাইরে এবং চার অধ্যায় 
উপন্াস ছু"টিতে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে । শেষের 
কবিতায় প্রেমানভৃতির তত্ব উপস্থাপনই হয়ত কবির লক্ষ্য ছিল,*কিন্তু অমিত 
ও লাবণ্যের রোমা্টিক প্রণয়-সম্পর্ক উপন্াসটিকে আগ্ন্ত স্বরভিত করে রেখেছে। 
অমিত রায়ের চরিব্রর এই উপগ্তাসের সম্পদ বিশেষ। যোগাযোগ উপন্যাসে 
সংস্কার-সংস্কৃতি-রুচির ঘন্দ তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়েছছ | বিবাহের চেয়েও 
যে নারীর ব্যক্তিত্ব বড় কুমূর চরিত্রকে মবলঘ্ন করে এই প্রত্যয়ে কবি পৌছতে 
চেয়েছিলেন। কিন্তু উপন্যাসের  সমাধ্চি অন্তর তাত্বিক সিদ্ধান্তের দিকে 
ইঙ্গিত করেছে । দুই বোন এবং মালঞ্চ দু'টিই খুব ক্ষুত্রা্কতি উপন্তাস। 
উপন্যাস দুটিতে জীবনচিত্রণ অপেক্ষাও একটি প্রেমতত্বের প্রতিষ্ঠার *্প্রতিই 
যেন কবি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছেন । 
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ছোট গল্প 


তিন পর্ব ॥ বাংলা ছোট গল্পের রূপসিদ্ধি রবীন্দ্রনাথে। রবীন্দ্রনাথের ছোট 
গল্পগুলি তিন খণ্ড পগল্পগুচ্ছেগ এবং “তিন সঙ্গীতে প্রকাশিত হয়েছে। 
গল্পগুচ্ছ প্রকাশের বন্পূর্বেই “হিতবাদী”, “সাধনা”, “সবুজপত্র” প্রভৃতি 
পত্রিকায় তার গল্পগুলি দেখা দিয়েছিল। ১৮৯১ থেকে ১৯০১ সাল 
পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের প্রথম পর্ব । কঙ্কাল, অতিথি, ত্যাগ, একরাত্ি, 
কাবুলিওয়ালা', ছুটি, শাস্তি, সমাষ্টি, মেঘ ও রৌদ্র, বিচারক, নিশীথে, মানভঞ্জন 
ক্ষুধিত পাষাণ, নষ্টনীড, পোস্টমাস্টার প্রভৃতি সের' গল্পগুলি এই পর্বের লেখা । 
১৯১৪ সালে “সবুজপত্র”কে অবলম্বন করে আরম্ভ হল তার ছোট গল্পের দ্বিতীয় 
পর্বের । হালদারগোষ্ী, হৈমন্তী, স্ত্রীর পত্র, পয়ল! নম্বর প্রভৃতি গল্প এই পর্বের 
অন্তর্গত । ১৯৪০ সালে প্রকাশিত “তিনসঙ্গী” তৃতীয় পর্বের চিহ্নবাহী । 

প্রথম পর্বের গল্পগচলির বেশির ভাগই পদ্মাতীরে বসে লেখা। বাংল! গ্রাম- 
জীবনের নৈকট্য, বোটে পদ্মাবাস এই গল্পগুলিকে এমন সরপ প্রাণরসে পুণ 
করেছে যার তুলন। মেলা ভার । মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একটি নিগৃঢ় সম্পর্ক 
কবি আবিষ্ষার করেছেন। সাধাবণ মান্তষের জীবনের ছোট ছোট হাসি-. 
কার! স্থখদুঃখ এই গল্পের মধ্যে রপলাভ করেছে । বাংলা দেশ-_তার মাটি ও 
মান্ঘ কবি-চিত্তের শ্লীতির রসে জড়িত হয়ে এই গল্পগুলির জন্ম দিয়েছে। 
অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় ”এদেও মধ্যে বস্ত-৫বচিজ্র্য এবং 
চরিত্র-বৈশিষ্ট্য যাই থাক- সামগ্রিকভাবে ষেন প্রকৃতির একটি নিবিড় ছায়া_ 
পদ্মার ওপর বিকীর্ণ একটি অবারিত আকাশের আলো- জলের কল্লোল 
আর জীবনসন্তোগের আনন্দ মিশে আছে ।” 

ছিতীয় পর্বের গল্পগুলিতে নাগরিক বাচনভঙ্জি এবং ভাবকক্পনার বিশিষ্ঠতা 
প্রকাশিত। নাগরিক চাতুর্ধ এবং বাগ্রবৈদপ্ধ্যের নৈপুণ্যে, উইটের দীপ্তিতে, 
ক্ষুরধার মন্তব্যে এবং গৃঢ় তির্ধকতায় এ গল্পগুলি হয়ে উঠেছে'চমকপ্রদ । এই 
গল্পগুলির জীবনবোধে উচ্চকণ প্রচারধন্নের স্পর্শ লেগেছে। ব্যক্তিত্ব বনাম 
পরিবার-মর্ধাদা ও সামাজিকতা! তীব্র ছন্দের সৃষ্টি করেছে। মানুষের নৃতন 
মূল্যবোধের দিকে কবির দৃষ্টি পড়েছে। 

তৃতীয় পর্বের গল্লে বাচনভঙ্গির তির্ষকত! এবং ভাবচেতনার আধুনিকতা 
তথ! তত্বপ্রাধান্ লক্ষণীয় । নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তিনসঙ্গীর তিনটি গল্পের 
সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন, প্প্রথমগল্প রবিবার একটি মনোরম প্রেষকাহিনী, 


রবীন্ত্র-পর্ব ১৮৭ 


দ্বিতীয়টি আরণ্যক জৈবতার মতো৷ অন্ধ আকর্ষণ থেকে অচিরার পুনরুদ্বোধন 
এবং নবীনমাধবের অনিচ্ছালন মুক্তি (শেষ কথা ) এবং তৃতীয়টিতে সোহিনী 
নাষে এক জ্যোতির্শয়ীর গ্রলোভনের অগ্রিচক্র রচনা করে নন্দকিশোরের 
বিজ্ঞানযজ্ঞের ধাত্বিককে বিফল সন্ধান (ল্যাবরেটরি )1” 

বিষয় বৈচিত্র্য ॥ রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে পরিবার-জীবনের চিত্র স্থান 
পেয়েছে, সমাজসমন্ত।র কথাও এসেছে । তবে সাধারণ বাঙালীর পরিবার- 
জীবনের সঙ্গে এতবড় ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁর ছিল না যাতে তার বাস্তব রসপুষ্ট 
কোন প্রতিফলন সেখানে প্রত্যাশা করা যেতে পারে । দেনাপাওনা, দাশ- 
প্রতিদান প্রভৃতি গল্পে রবীন্দ্রনাথ তাই সে পরিমাণ স্বচ্ছন্দ নন, যতট] মানসমুক্তি 
তিনি গুকৃতির লঙগে সহযোগের মধ্য দিয়ে লাভ করেন! সংসার-বদ্ধনে যে 
মাচুষ নিঃশেষিত নয় তারাই তাঁকে বেশি আকর্ষণ করে। রামকানাইয়ের 
নিরুদ্ধিতা, স্বর্মূগ তাই বাস্তব জীবনসমন্ার মধ্যেও সামান্ত উপকরণে 
গভীর মালোডন এনেছে । সমাজসমন্যা অবশ্ত অগ্নিদাহ তীব্রতা নিয়ে 
নষ্টনীড় গল্পে দেখা দিয়েছে । অসামাজিক প্রেমের এই গল্পে কবি আধুনিকতম 
বিজ্রোহী মনোভাবকে বূপায়িত করেছেন অথচ কোথাও পরিবারজীবনের 
ঘটনায় কিছুমাত্র নাটকীয়ত] সঞ্চারিত করেন নি, কোথাও অস্বাভাবিকতাকে 
প্রশ্রয় দেন নি। সবুজপত্র-যুগের গল্পগুলিতেও অবশ্য ব্যক্তিসত্তাকে সমাজবন্ধন 
থেকে মুক্ত করার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, তবে একটু যেন প্রচারের স্থর লেগে 
এদের শিল্প-সৌন্দর্ধের কিঞিৎ হানি ঘটেছে। 

যে সব গল্লে কবি পারিবারিক হৃদয়-সম্বন্ধকে গৃহের সীম থেকে মুক্তি দিয়ে 
নিখিলের বিস্তৃতিতে স্থাপিত করেছেন সেখানে শিল্প-সাফল্যের শীর্ষে উঠেছেন। 
কাবুলিওয়ালায় পিতৃহাদয়ের বেদন1 ঘরের বন্ধনকে ছাপিয়ে উঠেছে । বহু ক্ষেত্রে 
প্রকৃতিকে কবি ব্যবহার করেছেন এই বিস্তৃতি আনবার জন্য । পোস্টমাস্টার, 
সমাপ্তি গ্রভৃতি গল্পের নাম এই প্রসঙ্গেতকর! যেতে পারে। 

প্রতি ও মানবজীবনের সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে যে গল্পগুলিতে সেগুলির 
উৎকর্ষ প্রশ্নের অতীত । ছুটির ফটিকের মুক্তির বাসনা অতিথির তারাপদে 
আরও গভীর হয়ে কবির নিসর্গ-চেতনার মূল ভিত্তিকেই যেন বিস্ময়কর চমৎ- 
কারিত্বে প্রকাশ করেছে। সভা, একরাৰ্রি এই স্থবের উল্লেখযোগ্য গল্প । 

মণিহারা, ক্ষুধিত পাষাণ, নিশীথে, দালিয়া, ছুরাশা প্রভৃতি গল্পে রোমান্পরস 
ৃঙিতে লাফল্য দেখিয়েছেন কবি। দালিয়া-ছুরাশার ইতিহাসগন্ধী রোমান্স- 
রস মিলন-মাধুর্যে এবং আশাভঙ্গের হাহাকারে যে ভাবে প্রকাশিত কবির 


১৮৮ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


ধঁতিহাসিক রোমান্স জাতীয় উপন্যাস ছু'টিতে তার চিহ্নমাত্র নেই। প্রথমোক্ত 
তিনটি গল্পে অতিপ্রাকৃত রদ রোমান্সের উপকরণ যুগিয়েছে । রবীন্দ্রনাথের 
অতিগ্রাককতের সঙ্গে ভৌতিক ভাবের সম্পর্কমাত্র নেই । মানবচিত্তের স্বপ্রকল্পন' 
বা পাপবোধ কিংবা আত্যস্তিক দুর্বলত1 এবং স্পর্শকাতরতা সত্য ও মায়ার 
বিভ্রম রচনা করে অতিগ্রারৃত রস ঘনীভূত করে তুলেছে। 

রবীন্দ্রনাথের গল্পে ঘটনার তীব্রতা নেই, বরং বহুক্ষেত্রে লিরিকের মেজাজ 
আছে। চমকটুকু প্রায়ই বাহির থেকে কাহিনীর পথে আসে নি, নাটকীয় 
আকম্মিকতার অনুসরণ কর। হয় নি, বরং ধীরে ধীরে একটি উচ্ছৃদিত স্থুর 
বিশ্ব-বেদনাকে যেন স্পর্শ করেছে। 


প্রবন্ধ-সাহিতা 


বাংলা দেশের অগ্তম প্রধান প্রাবন্ধিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ 
করতে হয়। চিন্তার মৌলিক বিশিষ্টতায় এবং রচনা রীতি ও ভাষাভঙ্গির 
অতুযুচ্চ শিল্পগুণে তার প্রবন্ধ-সাহিত্য দুর্লভ উৎকর্ষে ভূষিত হয়েছে । রবীন্দ্রনাথের 
প্রবন্ধ বিষয়বস্তর বিচিজ্রতায় সমৃদ্ধ । শিক্ষা, ধর্জ, রাজনীতি-সমাজনীতি- 
ইতিহাস, সাহিত্য-সমালোচন। প্রভৃতি নান! জাতের বিষয়গৌরবী প্রবন্ধ যেমন 
তিনি লিখেছেন তেমনি ভায়েরী, পত্রাবলী, আত্মজীবনী ও নান! ধরনের 
আত্মগোৌরবী প্রবন্ধও লিখেছেন । 

সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ॥ ১৯০৭ সাল পধস্ত তিনি সাহিত্য সঞ্ধদ্ধে ষে সব 
প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার মধ্যে নির্বাচিত অনেকগুলি গ্রবন্ধ বিষয়ানুসারে “প্রাচীন 
সাহিত্য” “আধুনিক সাহিত্য” “সাহিত্য”, “লাকসাহিত্য” নামে গ্রন্ববদ্ধ হল 
এই বছরে | 'সাহিত্যেরঞ্গ পথে” প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে, “সাহিত্যের 
স্বরূপ” নামক পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় কবির মৃত্যুর পরে। সাহিত্য, 
সাহিত্যের পথে, সাহিত্যের স্বরূপ এই তিনটি গ্রন্থে সমালোচনার মূলনীতি ও 
কর্তব্য এবং সাহিত্যসৌন্দর্যের বিচিত্র দিক নিয়ে আলোচনা কর] হয়েছে । 
প্রাচীন সাহিত্য গ্রস্থে ভারতের প্রাচীন কাব্যার্দির সৌন্দর্য তার আলোচনার 
বিষয় হায়ছে। আধুনিক সাহিত্যে উনবিংশ শতাবীর বাংলার কয়েকজন 
কবি-সাহিত্যিকের কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। হি রবীন্দ্রনাথের 
ভূমিকা যুগপৎ রসিক ও গবেষকের । 

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা -পদ্ধতির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল তীর উজ্জল স্জন- 
পর্ন । তিনি 31260 তো বটেনই, মাঝে মাঝে 0520৮6-ও হয়ে ওঠেন । 


ব্বীন্দ্র-পবর ১৮৪ 


সমালোচ্য. কাব্যকে গ্রহণ করে তার স্বরূপ-সৌন্দষের ব্যাখ্যানে সীমাবদ্ধ না 
থেকে, আপনার ভাললাগা মন্দলাগ।), আশা-আকাজ্জ৭, কামনা-বাসনার 
বর্ণে তাকে অঙ্থরপ্মিত করে নবতর স্থটিলোকে" তিনি উত্তীর্ণ হতে চান 
প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থের অস্ততুক্তি মেঘদূত এবং কাব্যের উপেক্ষিতা প্রবন্ধ ছুটি 
এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, মহাকবি কালিদাসের সৌন্দর্য-সম্তোগের কাব্য মেঘদূত 
রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় চিরস্তুন সৌৌন্দর্ষ-বিরহের বাণীমূতি হয়ে উঠেছে। 
রবীন্দ্র-সমালোচনার অন্ততম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অলঙ্কারশাস্ত্রোস্ত সংজ্ঞাকেই 
ধববচন বলে মনে না করে কাব্যের অন্তর-সৌন্দর্ফকে আবিষ্কার করা । 

মহাকালকে তিনি সাহিত্যের শ্রেষ্ট বিচারক বলে মনে করেন। কালের 
বিচারে যে সাহিত্য উত্তীর্ণ তার বিচার করার চেষ্টা না! করে পৃজা করাই 
সমালোচকের কর্তব্য । রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের চিরস্তনত্তে বিশ্বাসী | যে সাহিত্য 
সামগ্রিক দাবি মেটায়, সাহিত্য হিসেবে তার মূল্য অকিঞ্চিৎকর। সাহিত্যের 
উদ্দেশ্ঠ সন্বদ্ধে রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাহীন । তার মতে “আলম্তের সহজ সঞ্চয়”ই হল 
সাহিত্য-_অপ্রয়োজনের আনন্দ-স্ষ্টি তার একমাত্র লক্ষ্য । সাহিত্য যে 
কোনদিন স্কুল মাস্টারী বা নীতি-শিক্ষার দায়িত্ব নেয় নি, রবীন্দ্রনাথ একথা স্পষ্ট 
করে বলেছেন । জীববৃত্তির উধের্ধ যে মানবসত্বা, কবির মতে সাহিত্যের 
আবেদন সেখানেই । বিশ্বব্যাপী অনাদি অনন্ত ও অশ্রুত এক সঙ্গীত শোতে 
যাবতীয় পাধিব ঘটনা ও বূপজগং ভাসমান | তার। 'ক্ষণিকে প্রকাশ" আবার 
ক্ষণিকে মিলায়' | কবি কানে শুনবেন বূপজগতের অস্তরালের সেই অশ্রুত 
সঙ্গীত ধারা, তাকেই ফুটিয়ে তুলবেন আপনার ভাষায় ও ছন্দে । “শী চেতনার 
সঙ্গে যুক্ত এই বিশ্বান্থভূতিই রবীন্দ্রসমালোচনার মৌল দর্শন | তার সৌন্র্য- 
দর্শনও এই বোধের ভিত্তিতেই প্রতিষিত । 

কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্যের ফলেই সাহিত্যের স্বরূপ নির্য় করতে গিয়ে 
তিনি প্রায়ই গীতিকাব্যোচিত একুটি সংজ্ঞায় পৌছেছেন। দাহিত্যের 
তাৎপর্য প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি কবিচিত্তের রঙ, ভাললাগা মন্দলাগ1, আশা 
ও আকাঙ্ষার কথাই মুখ্যত বলেছেন। অবশ্ঠ রবীন্দ্রনাথের সহদয়তা ও 
সাহিত্যবোধের গভীরতা! £১৪০1এ০ 191০7) বা নিরপেক্ষ-নিরাসত্তব দৃষ্টির 
হুষ্টি-সৌন্দর্ধকে অস্বীকার করতে পারে নি। তাই সাহির্ডেের পথে গ্রন্থের 
কোন কোন প্রবন্ধে “নির।সক্ত মনই শ্রেষ্ঠ মন” বলে স্বীকারও করেছেন । 

মহৎসাহিত্যে সাহিত্যিকের জীবন-জিজ্ঞাসার প্রকাশ খুঁজেছেন রবীন্দ্রনাথ । 
উচ্চতর সাহিত্য শুধুমাত্র ভাব-ভাষার নিপুণ বন্ধনজাত সৌনর্ঘ-থষ্টিই নয়, আরও 


১৯০ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


গভীরে প্রবেশ করে জীবনের সত্যকে সে আবিষ্কার করে, ব্যাখ্যা করে, প্রকাশ 
করে কিন্ত গ্রচার করে না। 

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনার পদ্ধতি সর্বত্র অন্রসরণযোগ্য নয়। কিন্ত 
সুতীব্র সাহিত্যিক স্পর্শকাতরতা', সৌন্দর্ষ-উপলব্ধির অন্তরতম প্রদেশে সহজে 
অবতরণের আশ্চর্য ক্ষমতা, সহজাত রসবোধ এবং বহু অধ্যয়নজাত অনুশীলনের 
সম্মিলনে তিনি কাব্য বা কবির আলোচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিভূ্ল এবং 
গভীর । 

বাংলা সমালোচনায় তাই রবীন্দ্রনাথই প্রধানতম পুরুষ । 

বিষয়গৌরবী প্রবন্ধ ॥ সাহিত্য সমালোচন] ভিন্ন অন্য জাতীয় বিষয়- 
গোৌরবী প্রবন্ধেও তার সাফল্য শ্রদ্ধার সঙ্গে ম্মরণযোগ্য | ব্যাকরণ, ভাষাতত্ব, 
ছন্দ শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে তিনি “শবতত্ব” (১৯০৯) “ছন্দ” (১৯৩৬), “বাংলাভাষা 
পরিচয়” (১৯৩৮) প্রভৃতি গ্রন্থ লিখেছেন । আজীবন ভাষা ও ছন্দ নিয়েই 
তিনি কারবার করেছেন । সেই অভিজ্ঞতা ভাষার সরসতায় এখানে গ্রস্থবদ্ধ 
হয়েছে । পধর্ম” (১৯০৯), “শান্তিনিকেতন” (১৯০৯-১৬), “মানষের ধর্ম” 
(১৯৩৩) প্রভৃতি গ্রন্থে কবির ধর্মজিজ্ঞাসা স্থান পেয়েছে । সমকালীন পত্র- 
পত্রিকায় ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের একজন প্রধান মুখপাত্র হিসেবে তিনি বঙ্কিম. 
প্রমুখ হিন্দুধর্মের মুখ্য প্রবক্তাদের সঙ্গে ধর্ম-বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । পরিণত 
বয়সে ধর্ম নিয়ে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে তিনি চান নি । সাম্প্রদায়িক গণ্ভীর উধের্ 
এক ধর্সচেতনায় তিনি নিজে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, বিশ্বকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন 
তিনি একে বলেছেন মানষের ধর্ম। গুপনিষদিক দর্শনের সঙ্গে এর যেমন 
গভীর সম্পর্ক তেমনি কবির ব্যক্তিগত উপলব্ধির মধ্যে এই সত্য ধৃত। কবি 
আপন ধর্ম ও দার্শনিক প্রত্যয়কে যুক্তি-তর্ক-তখ্যের পথ দিয়ে গ্রহণ করেন নি, 
প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও তিনি ব্যক্তিগত উপলব্ধির হুরই লাগিয়েছেন। সম্ভবত 
পিতা দেবেন্দ্রনাথের ধর্মব্যাখ্যান পদ্ধতির, দ্বার! কবির শান্তিনিকেতনের গ্রবদ্ধা- 
গুলির রচনারী তি অনেকটা প্রভাবিত। 

সক্রিয় রাজনীতিতে কবি ছু" একবার সামান্ত অংশ নিয়েছিলেন, কিন্ত 
ভারতের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য এবং বাষ্রনৈতিক চিস্তার নান! দিক তার 
মনীষায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে । আমাদের ইতিহাল সামগ্রিক জীবনসাধনার 
নাম দিয়েছিল ধর্ম। ধর্মই এদেশের জীবনচর্চার কেন্দ্রে ছিল অধিষ্ঠিত, 
মুরোপের স্ায় রাষ্ট্রনীতি নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রথমদিকে উনবিংশ শতাবীর 
চিন্তাধারা অঙ্ুযায়ী ইংরেজদের সম্পর্কে দিত মনোভাব পোষণ করতেন । 


রবীন্ত্র-পর্ব ১৯১ 
তিনি বড় ইংরেজ এবং ছোট ইংরেজ নামে তাদের অভিহিত করেছেন । 
তার জাতীয়চেতনা বিশ্বমানবমৈত্রীর বিরোধিতা করে নি। পরিণত 
বয়সে কবি সাআজ্যবাদীদের তীব্র ভত্সন। কথ্বেছেন, সোভিয়েট ' দেশের 
সমাজতন্বকে অভিনন্দন জানাতেও দ্বিধা করেন নি। শিক্ষার ব্যাপারে 
রবীন্দ্রনাথ ইংরেজগ্রচলিত ধারার পরিবর্তন চেয়েছিলেন । জীবনের সঙ্গে 
শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা এবং প্রক্কৃতির পরিবেশে 
শিক্ষাগ্রহণে শিশুচিত্তের ম্বাভাবিক বিকাশের সম্ভাবনা ছিল কবির 
শিক্ষাচেতনার মুল মন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসঃ রাজনীতি, সমাজনীতি ও 
শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলি “আত্মশক্তি” (১৯০৫), “ভারতবর্ষ” (১৯০৬), 
“শিক্ষা” ( ১৯০৮), পরাজাপ্রজী” (১৯০৮ ), “স্বদেশ” €১৯০৮)১ “পরিচয়” 
( ১৯১৬), "কালাস্তর” ( ১৯৩৭ ), “সভ্যতার সম্কট” € ১৯৪১) প্রভৃতি গ্রন্থে 
স্কলিত হয়েছে | 


“রবীন্দ্রনাথ বিষয়গোরবী প্রবন্ধে যুক্তির ভাষাকে ততটা অন্রসরণ করেন 
নি যতটা করেছেন আবেগের ভাষাকে । যুক্তি-তথ্য প্রভৃতির সযাবেশে 
সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত করে তোলেন নি তিনি । উক্তির চমৎকারিত্বর উপমাদির 
প্রয়োগ ও চিত্ররচনার সৌন্দর্য ভাষাকে স্থবরভিত করে তুলেছে। 

_ আত্মগৌরবী প্রবন্ধ ॥ ববীন্দ্রনাথ জীবনম্থৃতি, চিঠিপত্র,ডায়েবীজাতীয় 
অনেক লিখেছিলেন --প্ফুরোপপ্রবাসীর পত্র” (১৮৮১), “মুরোপযাত্রীর 
ডায়েরী” (১৮৯১৯), “জীবনস্থতি” (১৯১২), “জাপান যাত্রী” (১৯১৯) 
“জাভাযাত্রীর পত্র” “রাশিয়ার চিঠি” (১৯৩১), “পথের সঞ্চয়” (১৯৩৯), 
“ছেলেবেলা?” (১ ৪০), “আত্মপরিচয়”, “ছিন্নপক্ঞ” এবং বহুথণ্ডে সঙ্কলিত 
“চিঠি-প্র” | 

রবীন্দ্রন।থের চিঠিপত্রে কবির অনাবৃত ও অনলঙ্কত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ 
প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু ব্যক্তির সেম্ট্ী রস কবির পত্তে বড় পাওয়া যায় ন1" 
ব্যক্তিকে আচ্ছন্ন করে তার কবিমনের প্রতিফলনই সেখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। 
পত্রাবলীর মধ্যে সাহিত্যিক উৎকর্ষের দিক থেকে ছিন্নপঞ্স তূলনারহিত। কবির 
যৌবনে পল্মাবাসকালে রচিত এই পত্রগুলিতে কাব্যলাঞ্িত গন্যে & কবির 
নিজের ভাষায় “অনেকটা টট্রর মতে] শুনতে হবে” ) কৌঁথাও চমৎকার 
কল্পনা, কোথাও নিবিড়তম উপলব্ধি কোথাও শব্ববিস্তাসের চাকুত্ব প্রকাশ 
পেয়েছে । ফুরোপযাত্রীর ডায়েরীতে ভাব এবং ভাবনার মিলন ঘটেছে, 
প্রসঙ্গত যুরোপের সঙ্গে ভারতের জীবনচর্যা ও চিন্তার পার্থক্যের নানা কথা 


১৯২ আধুনিক, বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


এসে পড়েছে। জাভাধাত্রীর পত্রে স্থদূর জাভায় প্রাচীন ভারতের অবশেষ 
দেখে কবির রোমাষ্টিক বিশ্বয় প্রকাশ পেয়েছে। 

জীবনস্থৃতি, আত্মপরিচয় 'এবং ছেলেবেলায় আত্মুকথনের তিনটি ভিন্ন ভক্ষি 
আস্বাদের স্বাতন্ত্য নিয়ে এসেছে । আত্মপরিচয়ে দার্শনিক উপলব্ধির আধিক্য । 
জীবনস্থৃতিতে গ্রৌট কবি প্রথম জীবনের স্বৃতিরোমন্থন করেছেন। এগ্রন্থের 
ভাষারীতি, চিত্ররচনাপদ্ধতি এক কথায় অনবদ্য। যে-জীবন অতীতের অথচ 
নিঃশেষে বিলুপধধ নয় তারই মধুর আম্বাদ কবি পরিবেশন করেছেন। নিরাসক্তের 
কৌতুক এবং আলক্তের প্রাণের ঈষৎ আবেগের আলোছায়ার স্পর্শে রচনাটির 
সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে । 

“পঞ্চভূত” (১৮৯৭) “একটি অভিনব কলাকৌশলে প্রকাশিত রচনা ।:". 
পঞ্চভূত পঞ্চভূতের খেয়াল থুশীতে ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা; বিষয়ের 
ফোন কিছু ুনিরিষ্টতা নাই,_-সাহিত্য, সৌন্দধ, মন্ুয্ত-প্রকৃতি, বিজ্ঞান, প্রভৃতি 
গুরুলঘু বহু বিষয়ে আলাপ আলোচনা রহিয়াছে ।” (_ শশিডৃষণ দাশগ্রপ্ত )। 
কিন্তু বিষয়বস্ত অপেক্ষা সৌন্দর্য হ্ষ্টিই এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে । রোমান্টিক 
সৌন্দর্যব্যাকুলত1, বুদ্ধির দৃপ্ত বৈদপ্ধ্য, মন্নশীলতার সংমিশ্রণে এবং 
কিঞ্চিৎ বিতর্কের সহযোগে অভিনব আস্বাদ বহন করছে এই রচনাটি। স্প্রচুর 
কৌতুক হাস্থ এই রচনাগুলিকে বিশিষ্ট করেছে, অথচ ভাবগানীর্ষের কিছুমাত্র 
হানি ঘটে নি (“বিচি প্রবন্ধ” (১৯০৭) একটি অত্যুৎক্ আত্মগৌরবী প্রবন্ধ- 
সঙ্ধলন। ব্যক্তিগত স্থর এবং লঘু মেজাজ এগগ্রস্থে বড় প্রকাশ পায় নি। 
কিন্তু গগ্ভভাষণ হ্বধর্মভ্রষ্ট না হয়ে কবিতার সৌন্দ্ষের কত নৈকটয পেতে 
পারে, কবি তা দেঁখিয়েছেন। ভাষাচিত্রের সৌন্দর্য ও বর্ঁ-গৌরব এবং 
ভাবগভীরতায় এগ্রস্থের তুলনা কমই পাওয়া যায়। শাশ্বত সৌন্দধ-বিরহের 
আতি, প্রয়োজনের জগৎকে ছেড়ে অগ্রয়োজনের আনন্দঙ্গোভে অভিসার- 
বাপন৷ এখানে ভাষারূপে বন্ধ হয়েছে 1) “লিপিকা”্র (১৯২৭) কয়েকটি পনচনায় 
নিঃসন্দেহে গগ্চকবিতার সুচনা * ঘটেছে, কয়েকটিতে ছোট গল্পের আমেজ 
আছে। অপর কয়েকটিকে আত্মগোৌরবী প্রবন্ধ বা রসরচনা হিলেবে অভিহিত 
কর।যায়। সেখানেও ভাষা গগ্ভের সীমান্ত অতিক্রম করে কবিতার রাজ্যে 
প্রবেশের জন্ত পা বাভিয়েছে। 


॥ ছুই ॥ 
রবীজ্-পর্বের গল্প-উপগ্যাস 

ভূমিকা 
রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্যের উপন্টাস বিশেষ করে চোখের বালি পরবর্তী 
বাংলা কথাসাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে । রবীন্ত্র-পর্বের বিশিষ্ট 
ইপন্যাপিক শরৎচন্্র এই উপন্যাসের জীবননৃষ্টি ও বাচনভঙ্গির দ্বারা গভীরভাবে 
প্রভাবিত হয়েছেন । রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের উপন্তাসের নব্য আঙ্গিকে কবির 
ব্যক্তিত্বের ছাপ এত তীব্র যে এর অনুসরণের মধ্য দিয়ে কোন নবধারা সৃষ্টি 
হয়নি। প্রমথ চৌধুরীর গল্পের ভাষারীতির সঙ্গে এদের সাদৃশ্ঠ থাকলেও 
রবীন্দ্রনাথের দ্বারা তিনি এ বিষয়ে গ্রভাবিত এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না। 

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ছোট গল্পকে শিল্পরূপের সমৃচ্চ স্বর্গে আন 
দিলেন। প্রমথ চৌধুরীর ছোঁট গল্পের রীতি অবশ্ঠ রবীন্্-নিরপেক্ষ ভাবেই 
গড়ে উঠেছিল । তবে সাধারণভাবে এ পর্বের এবং পরবর্তী কালের ছোট 
গল্লের লেখকেরাও রবীন্ত্-্থষ্ট ভূমিতেই বিচরণ করেছেন। 

স্বয়ং কবি ব্যতীত এ-পর্বের বিশিষ্টতম কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র বহুদিক 
দিয়েই স্বাতস্্য দেখিয়েছেন । রবীন্দ্রপর্বেই তিনি নিজদ্ব একটি ভাব- 
পরিমণ্ডলের মধ্যে বু কথাসাহিত্যিককেই আকর্ষণ করেছেন। নারী 
উপন্তাসিকদের কেউ কেউ? নরেশচন্ত্র। চারুচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ কোন না! কোন 
দিক দিয়ে শরৎচন্দ্রের গল্পোপন্তাসের দ্বার! গ্রভাবিত হয়েছেন । 


প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ( ১৮৭৩-১৯৩২ ) 


উপন্তাস ॥ রবীন্্রান্জ লেখকদের মধ্ো প্রভাতকুমার প্রচুর খ্যাতি অর্জন 
করেন। তিনি শরৎচন্দ্র অপেক্ষা বয়সে তরুণ হলেও শরৎচন্জরের পূর্বে, 
উপন্যাস ও গল্প লিখতে শ্বকু করেছিধেন। পরমাস্ন্দরী” (১৯৯৮), “নবীন 
সন্্যাসী” (১৯১২), "রত্বদীপ” (১৯১৫), “সি দুর কৌটা” (১৯১৯), “মনের মানুষ" 
(১৯২২), “জীবনের মূল)” প্রভৃতি চৌদ্দখানা উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন । 
এদের অধিকাংশই ফেনিয়ে তোলা বড় গল্প। প্রভাতকুমারের প্রন্তাসিকনুলভ 
সাহিত্যিক দৃষ্টি ছিল না। ওঁপন্তাসিক জীবনের ঘটনাবহুল বিস্তৃত রূপের 
ছবি আকেন এবং মানবচরিত্রের ক্রমবিকাশ ও মানবভাগ্যের বিচিত্রতা দেখে 
বিশ্য় বোধ করেন। প্রভাতকুমারের দৃষ্টি জীবনের বিপুল সমগ্রতার দিকে 


জেখল্ঞাস 2 ॥ করিনা টিনিতগনীপন্ত শা পক্াকীত  তশ 


১৯৪ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


মামুলি, প্রায় প্রাণহীন । পার্বকাহিনীগুলি অকারণ প্রাধান্য পেয়েছে । তবে 
কোন কোন অংশ কৌতুকরসের স্পর্শে কিছু উপভোগ্য হয়েছে। 

রত্বদীপ তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্তাস। রচন1-উৎকর্ষে এটির মূল্য সামান্য নয় 
রাখাল নামক ব্যক্তির লোভ এবং লোভ জয়ের তীব্র ছন্ব এই উপন্যাসে 
নিপুণতার সঙ্গেই চিত্জিত হয়েছে । এই কাহিনীটি বেশ সংহত ও একাগ্র। 

ছোট গল্প ॥ প্রভাতকুমারের আপল পরিচয় তার ছোট গল্পে। তিনি 
শতাধিক ছোট গল্প লিখেছিলেন । সেগ্তলি “নবকথা” (১৮৯৯), “ষোড়শী” 
(১৯০৬), “দেশী ও বিলাতী” (১৯০৯), “গল্পাঞ্জলি”, “পত্রপুষ্প”,  পগল্পবীথিঃ 
প্রভৃতি গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ তার গল্পের প্রশংসা করে পত্র 
লিখেছিলেন, “তোমার গল্পগুলি ভারি ভাল। হাসির হাওয়ায় কল্পনার 
বঝেশকে পালের উপর পাল তুলিয়া! একেবারে হু হু করিয়া ছুঁটিয়া চলিয়াছে, 
কোথাও কিছুমাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অগ্নভব করিবার জো নাই ।” 

প্রভাতকুমারের ছোট গল্পের মাজিত আঙ্গিকনৈপুণ) অবশ্ন্বীকার্য। তার 
গল্পে মুল বিষয়-ব্যতিরিক্ত কোন ঘটনা বা বর্ণনার স্থান নেই। সব কিছুই 
অনিবার্ধ গতিতে সমাধির দিকে এগিয়ে যায়। প্রভাতকুমারের গল্পের শেষে 
একটি করে আকস্মিক চমক থাকে । তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তরল সরল 
কৌতুকরস। এ কৌতুকে ব্যঙ্গের তীব্র জালা নেই, আঘাত নেই। এমন 
নির্মল শুভ্র হান্ত বাংল সাহিত্যের আসরে খুব বেশি নেই। প্রভাতকুমারের 
এই হাস্য জীবনদৃষ্টির বিশিষ্ট ভঙ্গির ফল। জীবনের স্থগভীর অনুভূতি প্রভাত- 
কুমারকে আকর্ষণ করত না? কল্পনার বিচিত্র হ্ুদুরাভিসার এবং মনভ্তত্বের 
জটিল সমস্যার প্রতি তার প্রবণতা ছিল না। 

তিনি অবশ্ত “দেবী” “আদরিণী” প্রভৃতি ছু'একটি গভীর রসের গল্প 
লিখেছেন, এবং দেবী গল্পটি মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের দিক দিয়ে বিম্ময়কর সাফল্য ও 
লাভ করেছে। কিন্তু “্বলবান 'জামাতা”, “কুক্ছুমকুমারীর . গুপ্তকথা”, 
“হতাশ প্রেমিকের ডায়েরী” “অদ্বৈতবাদ”, “পোস্টমাস্টার”, “মাস্টার 
মহাশয়”, “রসময়ীর রসিকতা”্র মত কৌতুক-গল্পের প্রতিই তার বিশেষ 
প্রবণতা এবং এখানেই তার সত্যকার সাফল্য । 


উর চটোপাধ্যায় (১৮৬৬১৯৩৮) 


পাস 


পরিচয় ॥ শরৎচন্দ্র বাংলা দেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় পন্যাসিক। পূর্ববর্তী শ্রেষ্ট 
ইপমাসিক বন্ধিমচন্গ ও ববীনানাথের দ্বারা তিনি যেমন প্রভাবিত ভায়ছি/লন 


রবীন্দ্র-পব ১৪৫ 


তেমনি এর মধ্যেও নিজের মানসগ্রবণতা। অঙ্ক্যায়ী ত্বাতঙ্ক্্যের সষ্টি করেছিলেন। 
শরৎচন্দ্র বন্ধিমের গল্পগঠনের রীতি ও পদ্ধতির অস্থসুরণ করলেও তার রোমান্স- 
প্রবণতা, ঘটনার বাহুল্য ও প্রবলতা এবং অতিলৌকিক উপকরণের প্রতি 
আকর্ষণকে পরিহার করেছিলেন। বস্কিমের সমাজদৃষ্টি শরৎচন্ত্রের নিকটে 
নীতিবাগীশতা বলে মনে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের চোখের বালির গ্রভব 
যে তার উপরে স্থগভীর একথা তিনিশ্নিজে স্বীকার করেছিলেন । 

শরতচন্দ্রের উ্পন্যাসিক প্রবণতার প্রধান দ্রিকগুলির পরিচয় নেওয়া যাক | 
এক ॥ শরৎচন্দ্র অত্যন্ত আবেগপ্রবণ শিল্পী । আবেগকে সংহত ও সংযত 
করলে তা শিল্পকর্ম হয়ে দাড়ায়। সর্বদা শরৎচন্দ্র সে সিদ্ধিতে পৌছতে 
চান নি। ছুই ॥ তিনি আসলে পারিবারিক জীবনের রূপকার । তার 
বড গল্পগুলিতে (“রামের ম্বমতি”, “বিন্দুর ছেলে”, “নিস্কৃতি”, “মেজদিদি” 
প্রভৃতি ) পরিবারজীবনের কাহিনী ও সমস্যা প্রাধান্ত পাওয়ায় এখানে এক 
অভিনব পরিবাররসের আবেদন সৃষ্টিতে তিনি সমর্থ হয়েছেন । শরৎচন্জ্রের যে-সব 
উপন্যাসে সমস্যার মধ্যে সমাজজিজ্ঞাসার প্রাধান্ত সেখানেও পরিবারজীবনের 
চিত্র কাহিনীকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত, সমগ্র রচনাটি জুড়ে পরিবাররসের বিস্তার । 
তিন ॥ সামাজিক সংস্কার, নীতিবোধ এই বিশিষ্ট প্রশ্ন শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের 
কেন্দ্রীয় সমন্তা | বাংলাদেশের গ্রাম্য সমাজের নানা কদাচার, সমাজ-প্রধানদের 
অন্যায় স্বার্থপরতা, জমিদারদের অত্যাচার ও শোষণ এবং মানুষের 
হীনমন্ততাকে শরৎচন্দ্র দ্বিধাহীন চিত্তে ধিকার দিয়েছেন। কিন্ত নরনারীর 
বিবাহকে তিনি মনে মনে অ্রদ্ধী না জানিয়ে পারেন নি। এই বিবাহে যদি 
ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার চরিতার্থত1 নাও মেলে তবুও ষনের মধ্যে তাঁকে 
গুরুতর মূল্য দ্রিতে তিনি সঙ্কুচিত হন নি। রাজলম্্ীর মত নারীর জীবনে 
বাঈজীবৃত্তির মধ্যেও বন্ধুর মাতৃত্বের যংস্কার কাজ করেছে। মুণালের বিবাহে 
তার বাসনা-কামনার সমাপ্তি ঘটেছে; অথচ এই অসম মিলনকেও শরৎচন্দ্র 
এতবড় সত্যরূপে গ্রহণ করেছেন যাতে জীবনসংগ্রামে ভগ্নতরী যাত্রীরা এ 
পোতেই আশ্রয় খুঁজেছে। অন্দাদিদি যে দুঃখের ও লাঞ্ছনার মধ্যেও 
আগুনের শিখার মত জ্লেছে তার কারণ এ ছন্নছাড়া লাপুড়ের সর্গে তার 
প্রকৃত সম্পর্ক শ্বামী-ত্রীর। বৈধব্যের সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারে নি রমা 
কিংবা সাবিত্রী, মুক্তির কথা ভাবতেও পারে নি বড়দিদি কিংবা পার্ধতী । 
অবশ্ঠু দুটি দিক থেকে শরৎচন্দ্র এই অতি পুরাতন 'আদর্শের মধ্যে আলোড়ন 


লাকা 1 বিজি লিলিবন্গিতজখ হান আজওলন জাপান প্পিত আশক্চপাাপির 


১৯৬ দে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


স্থৃতীব্র চিত্র একৈছেন, বি নারীর প্রেমের কাহিনীতে তাঁর শিল্পীচিত্তের 
বিশেষ প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। আদর্শ যাই হোক, ছীপের মত শাস্ত 
নিরাপদ বন্দরটি অদূরে যত স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ক না কেন, যে মানুষের 
হয় সমুদ্রুতরঙ্গে আন্দোলিত তাদের কথা বলতেই তিনি চেয়েছেন, তার 
শিল্পীগ্রাণ অতৃপ্ধ বাসনার আর্তধ্বনিই কান পেতে শুনেছে । মুণাল কিংবা 
অন্নদাদিদি অথবা স্থরবালা তাই তার উপন্তাসের প্রধান পাত্রী হয়ে ওঠে 
নি। রাজলন্্মী, অচলা, সাবিত্রী, কিরণময়ীরই সেখানে মূখ্য ভূমিকা । এদের 
কেউ বন্দরে ভেড়ান নৌকা, ঢেউয়ের আঘাতে দীর্ণপ্রায়, কিন্তু দড়ির ক্ষীণ 
বন্ধনটুকু ছেড়ে নি; কেউ আবার মাঝ দরিয়ায় আতঙ্কে-উল্লাসে আত হয়ে 
উঠেছে, তীরের বন্ধন হারিয়েছে; আবার যারা নিশ্চিন্ত আদর্শলোকের 
অধিবাসী তাদের প্রশাস্তি ও সংযমের অন্তরালে অপচিত জীবনের কী নিদারুণ 
চিত্র! শিল্পী শরৎচন্দ্র তাই বিভ্রান্ত, তরঙ্গক্ষুন্ধ মানসিকতায় নিত্যআন্দোলিত ; 
প্রাচীনকাল থেকে গড়ে ওঠা পাকা বন্দরের মোহে আবদ্ধ, কিন্তু তার 
নিরাপত্তায় আর মূল্যে সংশয়ী | এই সংশয় আর যন্ত্রণারই লেখকের বিংশ 
শতকীয় আধুনিকতার চিহ্ন, 

তিনপর্ব ॥ শরৎচন্দ্রের উপন্তাসগুলিকে স্পষ্টরেখ পর্বে ভাগ করা কঠিন। 
তবুও মোটামুটি ভাবে তাদের তিন পর্বে ভাগ করে পাঠ করা সম্ভব । 

প্রথম পর্বের বিস্তার ১৯১৭ সালের পূর্ব পর্যস্ত। এই সময় পর্যন্ত তার 
এই গল্প ও উপন্াসগুলি প্রকাশিত হয়েছিল-_-“বড়দিদি” (১৯১৩), 
“বিরাজ বৌ” ( ১৯১৪), “বিন্দুর ছেলে” (১৯১৪), “পরিণীতা” € ১৯১৪), 
"পণ্ডিতমশাই” (১৯১৪), “মেজদিদি” (১৯১৫), “পল্লীসমাজ” ( ১৯১৬), 
প্চন্জ্নাথ” (১৯১৬), “বৈকুণ্ঠের উইল” (১৯১৬) এবং “অরক্ষণীয়?” (১৯১৬)। 
শিক্ষানবীশির নানা চিহ্ন এই গল্প-উপন্াসগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ। উপন্তাস- 
গুলিও আকারে-প্রকারে ক্ষুদ্র। একমাত্র পলীসমাজেই উপন্যাসের লক্ষণ 
আছে। এই উপন্তাসেই লেখকের অস্পষ্ট নীতিবিরুদ্ধতা প্রথম দেখা দিল, 
অন্যত্র শরৎচন্দ্র পরিবাররসের কাহিনীকথনেই প্রধানত তৃপ্ত । নারী-চরিত্র 
এই সময়' থেকেই তীর গল্প-উপন্লাসের কেন্দ্রে আসন পেতে বসৈছে । 

১৯১৭ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্যস্ত লেখা গল্প-উপন্তাসগুলিকে দ্বিতীয় 
পর্বের অস্ততূক্ত কর! চলে। অবশ্ঠ ১৯২৬ সালে প্রকাশিত “পথের দাবীগকে 
ঠিক কোন পর্ষের মধ্যেই ধর! সঙ্গত নয়। শরৎচন্দ্রের উপন্থাসধারায় এটি 


রবীন্দ্র-পর্ব ১৯৭ 


(১৯১৭), “চরিত্রহীন” (১৯১৭ ), দ্দত্তা” (১৯১৮), অশ্রীকাস্ত ২য় পর্ঝ, 
(১৯১৮), ৃহদাহ” (১৯২০), “বামুনের মেয়ে”, “দেনীপাওনাছ (১৯২৩), 
“নববিধান” (১৯২৪ )। এই পর্বের উপন্তাসগুলি আকারে বৃহৎ; ঘটনার 
জটিলতায় এবং চরিত্রের বিকাশে উপন্তাস নামের যোগ্য হয়ে উঠেছে । 
পরিবারজীবনের মধ্যে বৃহত্তর সমাজজিজ্ঞাসা তরঙ্গোদ্ধেলতার সাড়া 
তুলেছে । এই পর্বে শরৎচন্দ্র মানবন্ধীবনের গভীর ও জটিল সমস্যার মধ্যে 
প্রবেশ করেছেন। মানুষের মুক্ত হৃদয় বিদ্রোহী হয়ে সমাজনীতির সঙ্গে 
সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হয়েছে । তার মধ্য দিয়ে অসহায় মান্তষের চিত্ব-অবক্ষয়ের 
ট্রাজেডি তিনি দেখেছেন এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন । রচমাগত ক্রটিবিচ্যুতি ও 
ভাবালুতার আতিশয্য সত্বেও লেখকের দৃষ্টিকোণের এই বিশিষ্টতা এই পর্বের 
উপন্তাসে প্রকাশ পেয়েছে। 

“শেষ প্রশ্ন” (১৯৩১), এবিপ্রদ্ধাস” (১৯৩৫) এবং অসম্পূর্ণ “শেষের 
পরিচয়” উপন্যাসে কিছু কিছু নৃতন লক্ষণ দেখা দিতে আল্পস্ত করেছিল। 
এদের তৃতীয় পর্বের রচনা বলা চলে। প্রথম মহ্াযুদ্ধোত্বর মুরোপীয় 
সাহিত্যের নবীন জিজ্ঞ'সা এদেশের কথাসাহিত্যে বিংশ শতকের তৃতীয় 
দশকের শেষার্ধে প্রকাশিত হতে থাকে! শরৎ্চন্ত্রের মন এর পূর্বেই 
পরিণতি পেলেও এই নূতন হাওয়।৷ যে তাকেও কিছু চঞ্চল করেছিল তার 
চিহ্ন এখানে আছে। ভাবাকুলতার অতিরেক সত্বেও কিছু মননশীলতা, 
সংলাপের ভাষায় বুদ্ধির কিছু দীপ্তি এ পর্বে প্রকাশিত। এই উপন্যাস 
তিনটিতে শরৎচন্দ্র যেন নরনারীব বিবাহের চেয়ে ব্বতন্ত্র কিন্ত বিবাহের চেয়ে 
বড় কোন সম্বন্ধ খুজে খুজে দিশাহার] হয়ে পড়েছেন। এর স্মাধান তিনি 


পান নি। কিন্তু শিল্পীব্যক্তিত্বের নিষ্ঠার দিক থেকে এই বিবর্তন একাস্ত 
মূল্যহীন নয়। 


প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬ ) 


গ্রমথ চৌধুরী একটিও উপন্যাস লেখেন নি। বৃহদারৃতি রচনার প্রতি তাঁর 
কিছুমাত্র আকর্ষণ 'ছিল নাঁ। তার মেজাজটিই ছিল ছোট. গল্প লেখার জন্কুল। 
বাংল! ভাষায় ফরাসী ছোট গল্পের আঙ্গিকরীতিকে তিনিই প্রথম পরিচিত 
করিয়েছিলেন । তার গল্পগুলি রূপসিদ্ধ। আঙ্গিকগঠনে দুর্লভ নিপুণতার পরিচয় 
তিনি দিয়েছেন। তীর গল্পের ভাষার মধ্যে রয়েছে তীক্ষ মননশীলতা, 
বাকচাতার্ধব ছমতকাবিত এবং বছ্ধির অসিচাল্পনা। কিন্ত তার জগং ও 


১৯৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


জীবনদৃষ্ি বুদ্ধিকে একমাত্র অবলম্বন করে তোলায় মালযকে সম্পূর্ণ দেখবার 
চেষ্টা করে নি। আবেগ .ষে মানবচিত্তের একটা প্রধান অংশ; দুঃখের তীব্র 
দাহ, রোমান্সের মায়ামরীচিকা, রোমার্টিক সৌন্দর্যধ্যান যে শুধু মাত্র ব্যঙ্গের 
তীরে না কৌতুক-কটাক্ষে উড়িয়ে দেবার বস্ত নয় প্রমথ চৌধুরীর গল্প পড়ে 
তা বুঝবার উপায় নেই। গল্প অপেক্ষা বক্তৃতার, চরিব্রচিত্রণকে এবং প্রতিহত 
করে ৰিতর্ক ও মন্তব্যের প্রাধান্য দেখে মনে হয় যেন সত্যকার গম্ভীর বা 
গভীর ভাবে জীবনকে বুঝবার চেষ্টা না করে তার উপরতলশায়ী বর্ণবিচ্ছরণ- 
গুলিতে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন এবং পাঠককে মুগ্ধ করতে চেয়েছেন। 

নীললোহিত সম্পর্কে লেখা গল্পগুলি, “চারইয়ারী কথা”, “রামশ্যাম”, 
“ভূতের গল্প”, “বীণাবাঈ”, “ফরমায়েশী গল্প”, “আযাডভেঞ্চার জলে ও স্থলে” 
প্রতৃতি প্রমথ চৌধুরীর প্রধান গল্প বলে গ্রহণ কর] চলে । 

প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব বাংলা গল্প সাহিত্যে খুব প্রত্যক্ষ ভাবে পড়ে নি। 
তবে তার ভাষাভঙ্গি এবং ভাবনার ধার পরবর্তী একটি গোষ্ঠীর উপরে 
বিশেষ ক্রিয়াশীল হয়েছে। 


অন্যান্য লেখক 


অন্থরূপা দেবী ( ১৮৮২-১৯৫৮) ॥ অন্ুরূপ। দেবী “পোয্পুত্র” € ১৯১১), 
“জ্যোতিহারা” (১৯১৫), এমন্ত্রশক্তি” (১৯১৫), “মহানিশা” 
( ১৯১৯), “মা” (১৯২০) প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস লিখেছিলেন। বিংশ 
শতকের প্রথম দ্রিকে তিনি এঁতিহাসিক উপন্যাস লিখবার চেষ্টা করেছিলেন, 
এ ঘটন বিস্ময়কর | সাহিত্যের ইতিহাসে তার দৃষ্টি ভবিষুতের দিকে প্রসারিত 
ছিল ন। এতে তার প্রমাণ আছে। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংল উপন্যাসে 
ইতিহাসাশ্রিত রোমান্সের আবার পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। বিংশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধ একাস্ত ভাবেই সামাজিক উপন্যাসের যুগ । | 

অন্ুরূপাদেবী হিন্দুধর্মের প্রচলিত সংস্কারকে গৌরব দিতে চেয়েছেন তার 
উপন্তাসে । পাশ্চাত্য ভাব-ভাবনার স্পষ্ট বিরুদ্ধাচারণ করতে তিনি দ্বিধা 
করেন নি। শিল্পোৎকর্ষের দ্বিক থেকে তিনি মাঝারি ধরনের লেখিক! ! 
কোন বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য তিনি পাঠকচিত্রকে আকর্ষণ করেন নি । 

নিরুপমা দেবী ॥ “দিদি” (১৯১৫ ), *বিধিলিপি” (১৯১৭), “শ্যামলী” 
(১৯১৮) প্রভৃতি উপস্থাস লিখে নিরুপম! দেবী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । 


ধীতিশাদিক উপনাীস জালাল এপি টিজিলি ললখলাল্কপি পপসেতীঘজের জটলা লি ও লালা 


রবীন্দ্র-পর্ব ১৯৯ 


কোন তীব্র দামাজিক সমস্যা তার উপন্যাসে গুরুত্ব পায় নি। তিনিও অনুরূপা 
দেবীর ন্যায় হিন্দু-সংস্কারকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন । স্থলভ আবেগাঁতিশধ্য তার 
উপন্তানকে জনপ্রিয়তা দান করলেও শিল্পোৎকর্ষের দিক থেকে এদের স্থান খুব 
উচ্চে নয়। 

নরেশচন্দ্র সেনগুধু ॥ “শুভ্র।” (১৯২০ ), “সর্বহারা। (১৯২৯), “মিলন- 
“পুণিমা” “অভয়ের বিয়েখ। “অগ্রিসংস্কার”। “বিপর্যয়” প্রভৃতি অনেকগুলি 
উপন্তাস লিখে নরেশচন্ত্র খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । “নরেশচন্দ্রের উপন্তাসগুলি 
হইতে তাহার তীক্ষ মানসিকতা ও চিন্তাশীল বিশ্লেষণনৈপুণোর পৰিচয় 
পাওয়া যায়। তীহার প্রধান অভাব হইতেছে রমান্ভৃতি ও ভাবসঞ্চারের 
তীত্রতার। তাহার অন্তদ্রন্ের চিন্রগুলির মধ্যে যে পরিমাণ জটিলতা আছে 
অন্রূপ ভাবগভীরতা! নাই।” (--্ীকুমার বন্দোপাধ্যায় )। 

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ “চোর কাটা”, “যমুনা প্ুলিনের ভিখারিণী”, 
“দোটানা” প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস লিখলেও চারুচন্্রকে সম্পূ্ণত মৌলিক 
উপন্যাসের লেখক বল] চলে না । বিদেশী উপন্তাসকে অবলম্বন করে এগুলি 
রচিত। কিন্ত লেখকের এখানেই নিপুণতা যে বাঙালী জীবনের পরিচিত 
পরিঝেষ্টনীর সঙ্গে তিনি তাদের একাকার করে ফেলতে সমর্থ হয়েছেন । 

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ “শশীনাথ” “রাজপথ”, “অন্তরাগ”, “দিকৃশুল” 
উপন্তাসের লেখক উপেন্দ্রনাথ শরৎচন্ত্রের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। আবেগের 
আধিক্যে, গল্পগঠনের বিশিষ্টতায় তিনি শরতচন্ত্রকে অনুসরণ করলেও জীবন- 
দৃষ্টির গভীরতায় বা! সমাজনীতির সংঘর্ষে ব্যক্তিত্বের তীব্র অবর্ষয়ের চেতনায় 
তিনি কোন কালেই পৌছতে পারেন নি। 

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ “ভাদুড়ী মশাই”, “কোট্টির ফলাফল” প্রভৃতি 
উপন্তাসের লেখকরূপে বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন কেদারনাথ। 
প্রপন্তাসিক সংহতি ও সমগ্রতার অত্তীব থাকলেও হাস্যরসের সঙ্গে করুণরসের 
মিএণে তিনি তার রচনায় একজাতীয় নৃতন আম্বাদ এনেছেন। 


॥ তিন ॥ 
| 'রবীন্দ্র-পর্বের কৰিত। 
ভূমিকা 


রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাব ও রূপবৃত্ে সমকালীন কবিগণ দীর্ঘকাল 
আবত্তিত হয়েছেন। একালের বহু কবিই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এড়াতে পারেন 
নি এবং সম্ভবত তা চানও নি। সম্ভবত রবীন্দ্র-মনন ও অনুভবের সীমাহীন 
বিস্তৃতি ও অতল গভীরতা! যে তাদের আয়স্তের অতীত, তার বাহ্‌ সরল ও তরল 
রূপই যে হবে তীর্দের অন্থকরণে বাস্তব, এই বোধও বিল্িত ছিল। কিন্ত 
সবচেয়ে বিপদ রবীন্দ্রনাথের বিবর্তনধর্ম নিয়ে । জীবনপ্রত্যয়ের কেন্দ্রগত 
ভাবোপলব্ধিতে অবিচল থেকেও যুগের পরিবর্তনকে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন 
তিনি । উনবিংশ শতাব্দীর বিশ্বাসের যোগ্যতম প্রতিনিধি হয়েও বিংশ শতকের 
যন্ত্রণীরও এক অংশকে তিনি কাবাভাষা দিয়েছিলেন যে আশ্চর্য নিপুণতায়, 
তা একমাত্র রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব | রবীন্দ্রঅন্ুকারীর] এই পরিবর্তনের বিদ্যুৎ্চমকে 
দিশাহারা, পরিবর্তমান কবিকে অনুসরণের চেষ্টা না করেই তীরা নিশ্চিন্ত। 

এই পর্বের কয়েকজন কবি রবীন্ত্-প্রভাব অতিক্রমের চেষ্টা করেছেন। এরা 
তুলনামূলক ভাবে অধিকতর শক্তির অধিকারী, রবীন্্রোত্তর আধুনিক কবিতার 
হচনাও এদেরই রচনায় । 


প্রমথ চৌধুরী ( ১৮৬৮-১৯৪৬ ) 


প্রমথ চৌধুরী স্বল্পসংখ্যক কবিতাই লিখেছেন । “সনেট পঞ্চাশৎ্পয়ে (১৯১৩) 
তিনি সনেট আঙ্গিকে এক অভিনব পরীক্ষা চালিয়েছেন। ফরাসীরীতির সনেট 
তিনিই বাংলা ভাষায় নিয়ে এলেন। তীর ব্যঙ্-বক্র-বিদঞ্ধ জীবনদৃষ্টির 
স্বাভাবিক আধার হিসেবে এই সনেটরীতি আশ্চর্য মানিয়েছে। তার “পদচারণা” 
এর (১৯১৯) বেশির ভাগ লেখাই কবিতা-কৌতুক, ছু'চারটি মাত্র সিদ্ধ সনেট । 
মুষ্টিমেয় কবিতার রচয়িতা হলেও নব সম্ভাবনার পথিকৎ তিনি। বাংলা 
কবিতায় প্রমথ চৌধুরী এক উজ্জল ব্যক্তিত্ব । মননের দীপ্তি বিচ্ছুরণে তিনি 
অনুভূতির দ্রতির রাজ্যে বিপর্যয় আনেন, লঘু চপল ব্যঙ্গকৌতুকে রোমান্টিক 
ভাবালুতার অতিবিষ্তারের তিনি পক্ষচ্ছেদ করেন । হাদযবৃত্তির সঙ্গে জ্ঞানক্নকে 
সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা তার কবিতা পাঠে উপল্ধ হয়। রূপরচনার_কী 


রবীন্দর-পর্ব ২০১ 


অদ্ভূত নিষ্ঠ1 তার রচনায়, চিত্রকল্পে শিখিলতার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি, আর 
শবচয়নে সংস্কৃত-লৌকিকের বিচিত্র আলিঙ্গন আধুনিক *কবিতার রূপায়ণ- 
বৈশিষ্ট্যের পূর্বাভাস বয়ে আনে । 


মৌহিতলাল মজুমদার ( ১৮৮২-১৯৫২ ) 
মোহিতলালের কবিতার আঙ্গিকে ব্যক্তিত্বের বজ্রকঠিন লৌহকবচ । এ আবরণ 
কিংবা আভরণ উনিশ শতকের ক্লাসিক'সংহতির অনুসারী | কিন্তু ভাবকল্পনায়, 
বিশেষ করে প্রেমসম্পর্কের নব তাৎপর্য আবিষ্কারে, তিনি রবীন্দ্রোত্তর 
আধুনিকতার দ্বারোদঘাটনে এক অভিনব ভূমিকায় অবতীর্ণ। তার প্রাণদৃপ্ত 
দেহবাদী চেতন রবীন্দ্রকল্পনার অশরীরী প্রেষানুভৃতিকে অস্বীকার করল। 
তান্ত্রিক সাধকোচিত ইন্দ্রিয়লোকের সম্পূর্ণ ও নিঃসংশয়িত অঙ্গীকারে সন্ন্যাস ও 
ত্যাগের আদর্শ পরিত্যক্ত ও ধিক্কত হল। 

মোহিতলাল “স্বপনপসারী” (১৯২২), “বিন্মরণী” ( ১৯২৭ ), ম্মরগরল” 
( ১৯৩৬ ), “হেমন্ত গোধুলী” ( ১৯৪১), “ছন্দ চতুর্দশী” (১৯৫১) প্রভৃতি কাব্য 
রচন1] করেছেন । তার কাব্যে উপলব্ধির গভীরতা, ভাবের মৌলিকতা এবং 
স্থলনহীন বপনিমিতি সমকালীন কবিদের মধ্যে তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে । রবীন্দ্র 
অন্তজ কবিগোষ্ঠীর মধ্যে তিনি ষে প্রধান ব্যক্তিত্ব তাতে সন্দেহ নেই। তবে 
বাক্ভঞ্গি ও কবিতার দেহগঠনে তার আদর্শ ক্লাসিক। এজন্য ত।কে পুরাতিন- 
পন্থী বলে কেউ কেউ মনে করে থাকেন । কিন্তু কবিতার এই দেহরূপে তার 
কল্পনার কঠিন পৌরুষ এবং গন্ভীর মনন যথাযোগ্য প্রতিফলন লাভ করেছে। 


যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ( ১৮৮৭-১৯৫৪) 
“মরীচিকা” (১৯২৩), “মরুশিখা” (১৯২৭), “মরুমায়া” (১৯৩০), “সায়ম্‌” 
(১৯৪০), পত্রিযামা” (১৯৪৮), এবং “নিশাস্তিকা” কাব্যে যতীন্দ্রনাথ আপন 
বিশিষ্টতা মুদ্রিত করেছেন । যতীন্রুমাথের সর্ব নশ্বরতার ধারণ! এবং তার 
সঙ্গে সম্পৃক্ত জীবনতৃষ্ণ একাস্তই প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট সত্য-_জ্ঞানবৃদ্ধির আয়ত্বগম্য 
বিষয়। এখান থেকেই জন্ম নিয়েছে তার ছুঃখবাদ। তার ছুঃখবাদের মূলে 
কোন দুজেপিতার চেতন! নেই। ছুজ্ঞেযিতা, অসীমাভিমুখী রহশ্ুঘ্ভোতন।, 
ইন্ছ্রিয়াতীত বুম্্বতা, প্রকৃতিগ্রীতি যতীন্দ্রনাথকে. আকর্ষণ করতে পারে নি। 
পারে নি বলেই তিনি জড়বাদী, দ্বঃখবাদী এবং রোমার্টিকতাবিরোধী । 
ষতীন্দ্রনাথের প্রথম তিনটি কাব্যে এই সুর পরিবর্তনহীনভাবে বেজেছে। 
কিন্ধ “লায়ম” থেকে কবির ভাবভাবনায় পরিরতন সুচিত হয়েছে, “জ্রিযাম।” 


২০২ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 


এবং “নিশাস্তিকায়” তা স্পষ্ট প্রতিষ্ঠিত। ছুঃখবাদী জীবননৃষ্টি যতীন্দ্রনাথকে 
সৌন্দর্য, প্রেম ও প্রকৃতির রাজ্য থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। কিন্ত 
দুঃখবাদের মরুভূমিতে দীর্ঘকাল বিচরণ করতে করতে তার দেহ উত্তপ্ত ও মন 
ক্লাস্ত হয়ে পড়েছিল । যৌবনের উদ্দাম প্রাখর্ষে তিনি হৃদয়লোকের দুর্মর প্রেম- 
পিপাসা ও যৌবনতৃষ্তাকে অনুভব করতে পারেন নি। বিশেষ করে তার 
উচ্চক্ নেতিঘোষণার পশ্চাতে নিজের কামনা চাপা পড়ে গিয়েছিল। 
বার্ধক্যের হেমস্ত গোধুলিতে তিনি আপন দুঃখবাদী জীবনদর্শনের দীর্ঘকালীন 
স্্টিকর্মের দিকে তাকিয়ে আপনি চমকে উঠলেন । এককালে যাকে ব্যর্থ 
নমস্কারে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, আজ তারই ব্যর্থ সন্ধানের আতি ফুটে উঠল 
কবির কণ্ে। 
নজরুল ইসলাম ( ১৮৯৯-) 
নজরুল ইসলাম কাব্য লিখেছিলেন অনেকগুলি । ১৯২২ থেকে ১৯৩০ 
সালের মধ্যে তার অধিকাংশ কাব্য প্রকাশিত । এদের মধ্যে “অগ্নিবীণ।”, 
"ভাঙার গান”, “বিষের বীশী”, “সর্বহার1”, “দোলনটাপা”, “ছায়ানট”, 
“সিন্দু-হিন্দোলের” নাম করা চলে। ১৯৩০-এর পর থেকে নজরুল প্রধানত 
দেখা দিলেন গীতিরচয়িতা এবং সুরকার হিসেবে । বাংলা গানের রাজ্যে, 
তার অবদান সর্বন্বীকৃত ব্যাপার । তার গজল গানগুলির লঘু মিঠে বাণী ফাসী 
শবের জুদ্ম প্রয়োগে কবিতার রাজ্যেও স্থান দাবি করতে পারে। 

নজরুলের কাব্যে পাশাপাশি ছুটি ধার] চলেছে । প্রথম ধারাটি সাম্যবাদী 
চেতনাকে উত্তেজিত ভাষায় কব্যভাত করেছে । এই চেতনা অবশ্য কোন 
বিশেষ মতবাদের বুদ্ধিসম্মত স্বীকৃতির পথ ধরে আসে নি, কবির আবেগ- 
গভীরতা মন্থন করেই জন্ম নিয়েছে । কিন্তু এই রাজনী তি-চর্চ1-_-উচ্চক দরিদ্র- 
প্রীতি, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা চিন্তাধারা হিসেবে মহৎ হলেও উৎকৃষ্ট 
কবিতার জন্ম দেয় নি। নজক্ুলের জনপ্রিয়তা এই কারণেই ৷ কিন্তু কবিতা 
হিসেবে এরা মূল্যবান নয়। 

কিন্তু উচ্চক্ঠ মঞ্চবন্তৃতা এবং তীব্র রাষ্ট্রনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে মাঝে 
মাঝে ,নজরুলের কণ্টকবিদ্ধ কবিপ্রাণ অভিযাত্রীদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
আপন মনের নিভৃত নির্জনে এসে আশ্রয় নিয়েছে । সেখানে তখন আদিগন্ত 
অবসাদ আর বিষগ্রতা। নজরুলের কবিতার এক প্রান্তে তেজোদ্দীপ্ত 
গর্জনমুখরতা, অন্ধ প্রান্তে ক্লান্ত করুণ চিত্ররচনায় লঘু খেয়।লী কল্পনা শ্রী 
 মনমৌমাছির মেতে ওঠা। 


 রবীন্্র-পর্ ২০৩ 
সত্যেন্্নাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) 


সত্যেন্দ্রনাথ অনেকগুলি কাব্য লিখেছিলেন। ভার মধ্যে প্রধান “বেণু 
ও বীণা” (১৯০৬), “কুহু ও কেকা” (১৯১২), “অভ্র-আবীর” (১৯১৬), 
“মণিমঞ্জুষা”, “তুলির লিখন”, “বেলাশেষের গান”, “ফুলের ফসল” এধং 
ব্যঙ্গ-কবিতা সম্ধলন "হসস্তিকা”। তার “তীর্থসলিল” এবং “তীর্থরেণু”, 
একনিষ্ঠ অন্ব'দক-কবি হিলেবেও তাকে খ্যাতি দিয়েছিল। 

সত্যেন্ত্রনাথ বিচিত্র বিষয়ের কবিতা লিখেছেন। রাজনীতি-সমাজনীতি 
বিষয়ক কবিতায় তার প্রগতিনীল চিন্তার পরিচয় আছে। কিন্তু এই দব 
উপকরণ কবিব্যক্তিত্বের অচ্ছেছ্য অংশে পরিণত হয়ে ভাষারূপে প্রতিফলিত 
হলেই উৎকৃষ্ট কবিতা হয়ে উঠতে পারে । সত্যেন্্রনাথের ক্ষেত্রে তা ঘটে নি। 
লঘু তরল কল্পনাবিলাসে, ছন্দের বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, শব্দ-চয়ন ও 
কবিতার দেহনিখিতি ঘটিত নানা কারুকর্মে তিনি উৎসাহ দেখিয়েছেন । কিন্ত 
কাব্যোৎকর্ধের সঙ্গে এই উৎসাহের কোন গভীর সম্পর্ক নেই। 

সাধারণভাবে সত্যেন্্রনাথে সুক্ষ কল্পনার দৈন্ক লক্ষিত হবে। এই 
দৃশ্যমান প্রত্যক্ষ জগৎ এবং স্থস্পষ্ট চিন্তাই তার চিত্তকে আকর্ষণ করেছে। 
চারপাশের পৃথিবীতে, আরও ঘনি্ভাবে আপন দেশে এবং কালে, যে ঘটন' 
প্রাধান্য পেয়েছে, যে সাময়িক আলোড়নে জনচিন্ত সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে তাকে 
শব্দে সপিত এবং ছন্দৌবদ্ধ ভাষায় রূপদানের আগ্রহ কবি দেখিয়েছেন। 
কিংবা কোন বস্ত বা নিপর্গসংসারের কোন দৃশ্ঠ যদি প্রেক্ষণীম বলে মনে 
হয়েছে তার কাছে তবে তার যে রূপ বাণীবিন্তাসে ধরা পড়বার তাকেই 
কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। কবির ভাবদৃষ্টিগত দেখার কোন ম্মরণীয় 
বিশেষত্ব, প্রাণচাঞ্চল্যের কোন তরঙ্গ, হৃদগত কোন উৎকঠা যেমন প্রায়ই সে- 
বস্তকে চিত্তময় করতে পারে নি, তেমনি কবি দুরযানী কল্পনার পাখাঁয় 
চাপিয়ে তাকে অনন্ত প্রসারিত দিগন্তের অভিসারে পাঠাতে পারেন নি । 
কবি-চতুষ্টয় 
রবীন্দ্র-অনুসারী কবিদের সংখ্যা অনেক। তাদের মধো নাম করতে হয় 
প্র্থনাথ রায় চৌধুরী, রজনীকান্ত সেন, অতুল প্রসাদ সেন, শর্করণধন চট্টে- 
পাধ্যায় প্রভৃতির | বলেন্ নাথের “মাধবিকা” এবং *শ্রাবণী'তে এমন কয়েকটি 
সনেট সম্কলিত হয়েছে যার মধ্যে ভাব ও প্রকাশভঙ্গিগত কিছু স্বাতন্ত্র্য চোখে 
পাড়ে | -দেবেক্্রনাথের সনেটের কিছ প্রভাব তার রচনায় আছে বলে মনে হয়। 


২5 আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


এই কবিদের মধ্যে কালিদ।স রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান 
বন্দ্যোপাধ্যায় এনং কুমুদরপ্তন মল্লিক বিশেষভাবে আলোচিত হবার মত 
শক্তির অধিকারী । এদের ভাবভঙঞ্গি এবং বাক্রীতির মধ্যে স্পষ্ট সাদৃশ্ঠ 
আছে। রবীন্দ্র-কল্পন] ও রূপ-চেতনার চারপাশে এরা আবতিত হয়েছেন । 
বৈষ্ণব ভাবুকতাও এদের কবিতার একটি প্রধান স্থর। সহরবিমুখ পলীশ্রীতি 
এবং ধর্মপ্রাণ আস্তিকতা, সৌন্দধের প্রচলিত ধারণায় বিশ্বাস, যুগ-চেতনার 
সংশয়, হতাশা ও বিদ্রোহকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা এদের এক গোষ্িভুক্ত করেছে । 

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫) ॥ করুণানিধানের প্রধান কাব্য 
“ঝরাফুল” (১৯১১) “শাস্তিজল”৮ (১৯১৩), এবং “্ধানছুর্বা”। করুণানিধানের 
কবিতায় রূপমন্ততার স্পর্শ আছে। এই বূপান্ুসন্ধান কবিকে গ্রামের সীমা 
ছাড়িয়ে পুরীতে, ত্ররিকূটে, কাঞ্চনজজ্ঘ1-ওয়ালটেয়ার-পঞ্চকোটে, পদ্মাতটে 
কিংবা চিত্রাকৃটে নিয়ে যায়। এর পিছনে কবির ধর্মপ্রবুদ্ধ চিত্তের সহশ্র 
প্রবণত! থাকলেও প্ররুতির বিচিত্র বূপসৌন্দর্যের প্রতিও কিছু আকর্ষণ ছিল 
বলে মনে হয়। তীর বহু কবিতার যৌবন-ম্বপ্রের একটু আমেজও লক্ষ্য করা 
যায়। 

যতীন্ত্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮) ॥ যতীন্রমোহনের “অপরাজিতা”. 
(১৯১৯), “নাগকেশর”, “নীহারিক1” (১৯২৭), “মহাভ1রতী” (১৯৩৬) 
সমকালে খ্য।তিলাভ করেছিল। এঁতিহাসিক চেতনা, বর্ণাঢ্য অতীতের 
সঙ্গে প্রাণের যোগাযোগ, মহাভারতের চরিব্রগুলিফে আধুনিক মানবদৃষ্টিতে 
উপস্থাপন, রচনায় মাঝে মাঝে নাটকীয় ভঙ্গি তার কাব্যের প্রধান লক্ষণ 
রূপে দেখা দিয়েছে । এছাড়া সহজ প্রাণের গ্রীতির রসে সিঞ্চিত করে গ্রাম্য 
প্রকৃতি ও মানুষের চিত্র আকায়ও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । 

কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২--)॥ “শতদল” (১৯০৬), “উজানী” 
(১৯১১), “একতারা” (১৯১৪), “বীণঠ (১৯১৬), “বনমল্িকা” (১৯১৮), 
“নৃপুর” (১৯২২), শ্র্ণসন্ধ্যা” কুমুদরগ্রনের প্রধান কাব্যগ্রন্থ । বাংলার গ্রাম- 
প্রকৃতিই কুমুদরঞ্নের কবিতার মূল আশ্রয়। ক্ষুদ্র বস্ত, স্তিমিত ভাবাবেগ, 
শাস্তরসং জীবনের নিম্তরঙ্গ ভক্তি-প্রবণতা, প্রকৃতির সহজ সরল পরিচিত রূপ 
কৃমু্বরঞ্জনের কবিপ্রাণকে বিশিষ্ট করে তুলেছে । কবির জীবনদৃষ্টির কেন্দ্রে 
বৃদ্ধের সংযত শাস্তরস আছে, পরিণত গভীরত1 নেই । সামান্যকে দেখে খুশি 
হবার মত মনের সরলতা! এবং সরসত1 আছে, কিন্তু জীবনজিজ্ঞাসার জটিলতা 
নেই। কুমুঘরঞীন যন্ত্রণাযুগের মানুষের চিস্তাতধধ ললাটে শাস্তিজল বৃর্ষণু, 
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করেন, কিন্তু ঘাসের শিষের শিশিরকণার মত তার সংক্ষিপ্ত স্থিতি মুতে 
শুকিয়ে যায়। এ মুহূর্তশীতলতার মোহাবেশই তীর,দান। 

' কালিদাস রায় (১৮৮৯) ॥ তাঁর অনেকগুলি কাব্যের মধ্যে «'পর্ণপুট” 
(১৯১৪), "ভ্রজরেণু” (১৯১৫), “বল্পরী” (১৯১৫), “বৈকালী” (১৯৪০)-ই 
প্রধান। তীর কবিতায় আঙ্গিকসাধনার সচেতন প্রয়াস লক্ষণীয় । বিষয়বস্ত 
ও ভাবকল্পনার দিক থেকে তিনি কিছুটখ কেন্দ্রচ্যুত। তবে মোটামুটি ভাবে 
বলা যায় প্রাচীন কালের প্রতি শ্রদ্ধা, গ্রামজীবনের প্রতি আকর্ষণ, নৃতনের 
সংঘাতে পুরাতনের অবলুষ্ঠিতে বেদনাত স্বীকৃতি এবং সর্বোপরি বৈষ্ণব রস- 
বৈচিত্র্যের আম্বাদান তার কাব্যে ভাষারূপ পেয়েছে । 


॥ চার ॥ 
রবীক্পর্বের প্রবন্ধ-সাহিত্য 
ভূমিক৷ 


রবীন্দ্রপর্বের প্রবন্ব-সাহিত্যের সীমারেখা যোটামুটি ভাবে প্রমথ চৌধুরী 
পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রমথ চৌধুরীর গগ্যরীতির প্রভাব পরবর্তী অনেক প্রাবন্ধিকের 
উপরেই পড়েছে । তবে রবীন্তরপর্বের অন্নুবর্তন পরব্ত্তী পর্বের অনেক মুখ্য 
লেখকের মধ্যেই দেখা দিয়েছে । কাজেই প্রবন্ধ-সাহিত্যে খুব স্থুনিদিষ্ট ভাবে 
সীমারেখা টান! কিছু কঠিন । রবীন্দ্রপর্বেও বনু প্রাবন্ধিক উনবিংশ শতাব্দীর 
ধারা ধরে চলেছেন । প্রবন্ধ-সাহিত্যের সবটাই ক্জনমূলক নয়। কৃজনশীল 
সাহিত্যের ন্যায় চিন্তাগর্ভ সাহিত্যে একই রীতিতে যুগ-বিভাগ করা কিছু কঠিন। 

রবীন্দ্রপর্ষের মুখ্য প্রাবন্ধিকগণ ভাষাভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা বিশেষ 
ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন । জ্ঞানগর্ভ '্প্রবৃন্ধেও ভাষা ও বাচনভঙ্গির সৌকর্ষ' 
বিশৈষভাবে অনুভূত হয় । আত্মগোরবী প্রবন্ধে বেশ কয়েকজন উচ্চ সাফল্যের 
পরিচয় দিয়েছেন । নক্শাজাতীয় রচনার স্থানে রোমার্টিক ভাবাকুলতা৷ 
আত্মগৌরবী প্রবন্ধের প্রধান স্বর হয়ে দাড়িয়েছে । সমালে!চুনা-বীতিতে 
বিচিত্রতা সচিত হয়েছে । বঙ্কিম ব্যতীত সে যুগের অধিকাংশ সমালোচকই 
সৌনদর্ঘ-ৃষ্টিতে বিশেষ গভীরতার পরিচয় দিতে পারেন নি। তীব্র সৌন্দর্য- 
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বিজ্ঞানাদি বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধের অভাব এ পর্বেও ঘুচল ন1। অর্থনীতি- 
রাষ্ট্রনীতি বিষয়েও আমাদের গ্রবন্ধ-সাহিত্যের দুর্বলতা অব্যাহত রইল। 
ইতিহাসচর্চা, দর্শনালোচনা এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনার 
দ্বারাই আমাদের বিষয়গোৌরবী প্রবন্ধের ভাগডার পূর্ণ হয়ে উঠল); তার 
মধ্যে অবশ্ঠ সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়েই অধিক আগ্রহ প্রকাশ পেতে ল।গল। 


বলেক্নাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৯০ ০) 


বলেন্দ্রনাথের “চিত্র ও কাব্য” নামে একটি প্রবদ্ধ-গ্রন্থ আছে। তার 
অধিকাংশ প্রবন্ধই অবশ্য সাময়িক পত্রে ছড়িয়ে ছিল। সম্প্রতি সেগুলি 
গন্থবন্ধ হয়েছে। সাহিত্যসমালোচন! এবং আত্মগৌরবী প্রবন্ধে তিনি 
উল্লেখযোগ্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন । 

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনায় তিনি রবীন্দ্রনাথের 
ধ্যানধারণার দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হলেও তার মৌলিক দবানও অস্বীকাধ 
নয়। বিশেষ করে কোন কোন প্রবন্ধে তিনি কালিদাসের সর্বশ্ীকৃত কাব্যক্ষমতার 
সমালোচন। করেছেন । সমগ্রের চিত্র-অঙ্কনে কবির ব্যর্থতা এবং যে-কোন 
বিষয়ের চি্রাঙ্কনে ইন্দ্িয়ালুতা এবং লীলা-বিলাস চাপলে)র দিকে প্রবণতার' 
কথা উল্লেখ করে তিনি যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা তখনকার পক্ষে 
ছিল অত্যন্ত চমকপ্রদ । বেষ্জব কবিতার বিচারেও তিনি আশ্চর্য মুক্ত মনের 
পরিচয় দিয়েছেন, তার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য সরিয়ে রেখে শুধুমাত্র সাহিত্য- 
সৌন্দর্যকেই আলোচনার বিষয়ীভূত করেছেন। এর জন্য “ভারতী”-সম্পাদিকার 
সঙ্গে তাকে প্রত্যক্ষ বিতর্কে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। 

বলেন্দ্রনাথের রোমান্টিক সৌন্ধধকামী চিত্ত প্রাচীন ভারতের প্রতি এক 
গভীর আকর্ষণ অনুভব করত | কণারক, প্রাচীন উড়িস্য।, খগুগিরি, বারানসী 
প্রভৃতি বিষয়কে অবলম্থী করে কাব্যসথরভিত ভাষায় তিনি প্রশংসনীয় 
সৌন্দধহুষ্টি করেছেন । 


রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ( ১৮৬৪-১৯১৯ ) 


রামেন্দ্রসনার “গুকৃতি” (১৮৯৬) গ্রন্থে বিজ্ঞানের বিষয়কে সাধ।রণের 
উপযোগী করে বিবৃত করেছেন; “চরিত কথায়” (১৯১৩) কয়েকজন 
বিশিষ্ট বাঙালীর ব্যর্ভিত্বের মুল রুহশুটি আবিষ্ীরের চেষ্টা করেছেন। 
শবকথা”য় শবতত্ব ও ব্যাকরণ এবং “নানাকধায়” সমাজ ও ঝাষ্টনীতি বি 
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আলোচনা করা হয়েছে । কিন্তু তার শ্রেষ্ঠত্ব দার্শনিক প্রবন্ধ রচনায় 
“জিজ্ঞাসা” (১৯০৪ ) এবং “কর্মকথা” (১৯১৩) তার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। 

. ঝামেন্দ্ন্ন্দর ডারউইন, ক্লিফোর্ড, হেল্সহোল্টস প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকর্দের 
প্রদশিত পথে অগ্রসর হয়েছিলেন । কিন্তু শেষ পর্যস্ত তার সীমাবদ্ধতা। অন্থুভব 
করতে পেরে অন্তহীন দার্শনিক জিজ্ঞাসায় গিয়ে পৌছলেন। তার দার্শনিক 
প্রবন্ধগুলি চিস্তার গভীরতায়, যুক্তি, গ্দ্ধতি এবং সিদ্ধান্তের মৌলিকতায় এবং 
সর্বোপরি ভাষার গম্ভীর সরলতায় বাংল সাহিত্যে অতুলনীয় । রামেন্ত্রনুন্দরের 
ভাষায় যেমন গা্ভীর্ষের সঙ্গে সাবলীলতার সমন্বয় ঘটেছে তেমনি কৌতুক 
হান্তের ন্মিতম্পর্শ তাকে বিন্ময়কর পৌন্দর্য দান করেছে। 

বঙ্গলক্ষমীর ব্রতকথা নামক রচনায় লেখকের স্থগভীর খ্বার্দেশিকতার সর্গে 
কবিত্বশক্তির সংযোগ ঘটেছে । জ্ঞানসাধকের ভাষায় কাব্যসৌন্দর্যের এরূপ 
প্রকাশ খুব স্থলভ নয় । 


অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( ১৮৭১-১৯৫১ ) 


“বাগীশ্বরী শিল্প গ্রবন্ধাবলী” এবং “বাংলার ব্রত” অবনীন্দ্রনাথের শিল্প সন্বন্ধীয় 
তাত্বিক আলোচনার গ্রস্থ। কিন্তু জ্ঞানের বোধও শ্রখানে তথ্য-তত্বে 
কণ্টকাকীর্ণ হয়ে প্রকাশ পায় নি। অবনীন্দ্রনাথ জ্ঞানের কথা বলতে গিয়েও 
যে গগ্ ব্যবহার করেছেন তা চলিত ভাষারীতি, চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি এবং কাব্য- 
ধর্মের এক বিচিত্র মিশ্রণ হয়ে দেখা দিয়েছে । তার “জোডাপ্সাকোর ধারে” 
“ঘরোয়া”, “আপন কথা” আত্মকথনমূলক রচন। হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
কতকগুলি গল্পকথনেও তিনি তর বর্ণালীবিকিরিত ভাষার প্রয়োগ করেছেন। 
বাংলা-গণ্রীতি তার হাতে এক নবমৃতি ধারণ করেছে। 


প্রমথ চৌধুরী ( ১৮৬৮-১৯৪৬ ) 


“সবুজপত্র” পত্রিকাকে কেন্ত্র করে প্রমথ চৌধুরী বাংলা গছ্ে নবরীতির প্রবর্তন 
করলেন। চলিত ভাষায় যে গুরুলঘু সর্ববিধ ভাবভাবনার প্রকাশ সম্ভব 
প্রমথ চৌধুরী তা প্রমাণ করবার জন্য অগ্রসর হলেন। তার ভাষায় রয়েছে 
নাগরিক বৈদধ্য, মননের তীক্ষ চমক, রোমান্টিক ভাবালুতার বিরুদ্ধতা, বুদ্ধির 
অতিচর্চা এবং কৃচিৎ ব্যঙ্গ, কচিত্রজ্ের হাসি। উইট-এপিগ্রামের মুহুমূণ্ছ 
ব্যবহারে তার ভাষা সদা উচ্চকিত। 

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধগুলি “তেল-মুন-লকডী” (১৯০৬), গবীরবলের 


২০৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


হাল খাত।” (১৯১৭), “নানাকথা” (১৯১৯), “নানাচ্চ1” (১৯৩২) নামে 
সন্কলিত 'হয়েছিল। দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস নান বিষয়ে 
তিনি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । সর্বত্রই তার রচনায় তীক্ষ মৌলিকতার চিহ্ন রয়েছে । 
বিষয়ের অন্তরে বিতর্কের ভঙ্গিতে প্রবেশ করে তার প্রাণকেন্দ্রটিকে আবিষ্কার 
করতে প্রমথ চৌধুরীর জুড়ি নেই। অধ্যয়নের প্রাচুর্য এবং জ্ঞানের গভীরতা 
তার কোন প্রবন্ধকেই ভারাক্রান্ত করে নি, ধারালে৷ করে "তুলেছে মাত্র । 

সাহিত্যসমালোচক হিসেবেও তার খ্যাতি সর্বজনম্বীকৃত। তাকে 
এককথায় “বূপবাদী” আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ভাবের প্রকাশ নয়, 
ভাবের বূপনিমিতিই সাহিত্যিকের কর্তব্য । অনেকখানি ভাব মরে একটুখানি 
রূপে ধরা দেবে। সাহিত্যিকের প্রথর বস্তৃজ্জানের উপরেই এই রূপনির্মাণ 
নির্ভরশীল । তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে অতন্দ্র নিষ্ঠা ও সাধনা । এই-ই 
হল প্রমথ চৌধুরীর অভিমত। 

প্রমথ চৌধুরী বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে নবধারণ স্ৃষ্টির গৌরব দাবি করতে 
পারেন। 


মোহিতলাল মজুমদার ( ১৮৮২-১৯৫২) 


মোহিতলাল বাংগপা সমালোচনা-সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। 
তার বাক্রীতিতে উনবিংশ শতাব্দীহলভ অতি গাভীর্ধ এবং শব্াড়ম্বর 
লক্ষণীয়। কিন্তু এ ভাষাবন্ধে তীর ব্যক্তিত্বই যেন দেহরূপ লাভ করেছে। 
সমালোচক হিসেবে তিনি বঙ্কিমী রীতিতে কিছু বিশ্বাসী হলেও রবীন্দ্রযুগের 
তীব্র সৌন্দ্যরুচি তার মধ্যে নিত্যজাগর ছিল। ইংরেজ সমালোচক মিডলটন 
মারের দ্বারা তার সমালোচন। বিশেষভাবে প্রভাবিত । ম্যাথু আরন্ড-এর 
কিছু প্রভাব৪ তার উপরে পড়েছে । তিনি “[7151) 9০110051655” এর 
ভক্ত ছিলেন। সাহিত্যেও এই আদর্শেরপ্অন্ুসরণ করতেন । বিশুদ্ধ সৌন্দর্য 
জিজ্ঞাস তার সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বকে তিনি 
মূল্য দিতেন। মধুন্থদন ও বঙ্গিমচন্ত্র সম্পকিত আলোচনায় তিনি স্থগভীর 
রসবোধেত্র পরিচয় দিয়েছেন। তার সমালোচনা-গ্রন্থগুলির মধ্যে “কবি 
শ্রীমধুস্থদন”, “আধুনিক বাংলা সাহিত্য”, “সাহিত্যবিতান”, “সাহিত্যবিচার”, 
প্বস্কিমচন্দ্রের উপন্তাস” প্রতৃতি গ্রধান। বাংল! সাহিত্যের আধুনিক পরিবর্তন 
ধারাকে তিনি স্থনজরে দেখেন নি। অতিমাত্রায় বাঙালীয়ান৷ এবং তাক্ত্রিকদৃ্ি 
জব সাহিতা সমালাচনীকে সম্পর্ণভাবে গৌডামী মজে কবজ পালন বি । 


রৰীন্দ্র-পব ২০৯ 
অন্যান্য প্রাবন্ধিক 


দীনেশচন্দ্র সেন ॥ বাংলা সাহিত্যের পুরাতন কাঁল নিয়ে তিনি উল্লেখযোগ্য 
গবেষণা করেছেন। তার সাহিতাক রসঘৃষ্টিও পুষ্ট ছিল। তার ভাষা! আবেগ- 
প্রধান, ভাবনা বৈষ্ণবতামুখী । “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” তার সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । 

স্থরেশচন্দ্র সমীজপতি ও পীচকড়ি বন্ট্যোপাধ্যায় ॥ “সাহিত)” সম্পাদক 
স্থরেশচন্ত্র সাহিত্যসমালোচনায় বন্ষণশীল দলের হলেও রসিক ব্যক্তি ছিলেন । 
সাহসিক মনোভাব তীর প্রবন্ধগুলিকে গতানুগতিকত। থেকে মুক্ত রেখেছিল। 
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য-সমালোচনায় পুরাতন পশম্থার প্রতি গ্রবণতা 
দেখিয়েছেন | বাঙালীয়ান। তার চরিত্রের একটি প্রধান লক্ষণ ছিল। 
ভাবে বাঙালীর বিশিষ্টতা ও শ্রেষ্টত্ব তিনি প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন । 

শশাস্কমোহন সেন ॥ তিনি সমালোচক হিসেবে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট 
দেখিয়েছিলেন। 'মধুস্থদরনের অভ্তজীবন”, “বাণীমন্দির” ভর দৃষিভজির 
স্বাতন্ত্র্ের পরিচয় দেয়। বাহির থেকে সাহিত্যকে বিচার না করে অন্তরের 
গভীরে দৃষ্টিপাত করার রীতির উপরে তিনি বিশেষ শ্রুত্ব দিয়েছিলেন । 

মোহিতলালের সমালোচনা কোথাও কে|থাও শশাঙ্কয়োহন দ্বারা প্রভাবিত। 


নানা 


॥ পাঁচ ॥ 
রবীন্দ্-পর্বের নাটক 


সমকালীন এবং অনুজ নাট্যকারদের উপরে রবীন্দ্রনাথ গুরুতর গ্রভাব 
বিস্তার করতে পারেন নি। তাঁর গান্ধারীর আবেদন, কর্ণকুস্তী সংবাদের 
চরিত্র-পরিকল্পনার প্রভাব ক্ষীরোরদপ্রাদ.অপরেশচক্দ্রের নাটকে কোথাও 
ফোথাও সামান্ত দেখা গেলেও তার পরিমাণ যেমন অধিক নয় তেমনি 
দীর্ঘস্থায়ীও নয়। 

রবীন্দ্-নাটক রঙ্গমঞ্চের জন্ত নয় এই মন্ত্র নাট্যকারের! ধ্রুব বলে ধরোছলেন। 
গিরিশচন্দ্র-ছিজেন্্রলালের মঞ্চান্নগ ধারাই সেখানে চলছিল। 

রবীন্দ্রনাথের নাটকের বিশিষ্ট প্রবণতাগুলি এমন ব্যক্তিক যে সাধারণ মঞ্চে 


উপস্থাপিত হলে জনমনোরগ্ুনে সমর্থ হত না। তাই তার অচুসরণও, 
বড হয নি। কাবামীতি. বা সঙগল্ঘজ_লখলটিগল | আাালাসকি | নিশা তাকী 


২১, আধুনিক বাংলা দলাহিত্যের ইত্তিহাস 


বললেই চলে। রবীন্দ্র-গীতিনাট্যের সঙ্গে গ্রচলিত অপেরার কোন সম্পর্কই 
ছিল না। মঞ্চে যেসব প্রহসন অভিনীত হত তার সঙ্গে রবীন্দ্র রঙ্গনাট্যের 
জাতিগত কোন মিল ছিল না| 


রবীন্দ্রনাথের রচনায় বাংলা নাটক কোন বিদেশী ধারার ব্যর্থ অনুকরণ মাত্র 
না থেকে একটি স্তন পূর্ণাঙ্গ ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক স্টটি হয়ে উঠেছিল। কিন্ত 
উত্তরাধিকারের অভাবে বাংলা নাট্যসাহিত্যে এ ধারার পুষ্টি হয় নি। 


পঞ্চ অধ্যায় 
॥ সাম্প্রতিক কাল ? সংশয়, যন্ত্রণ। ও বিজ্রোহ ॥ 
ভূমিকা 


প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে যুরোপীয় জীবনধারায় এবং চিস্তাজগতে গভীর 
পরিবর্তন স্থচিত হল। উনবিংশ শতকের ভাবভাবনার অবশেষ নিঃশেষে 
পরিত্যক্ত হতে লাগল। আইনস্টাইনের অ।পেক্ষিকবাদ স্থানকালের বোধকে 
উল্টে দিল। চিরস্তন কালের বোধ নস্যাৎ হয়ে গেল। গ্রহজগতের নৃতন 
নৃতন আবিষ্ষিয়া নিখিল বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে মানব-অস্তিত্বের তুচ্ছতাকে 
প্রতিষ্ঠিত করল। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মানবজীবন তথা জীবনমাত্রই 
বিশ্বপ্রবাহের “বাইপ্রোডাক্ট”” ব। অপ্রয়োজনীর আকস্মিক স্থট্টি বলে পরিচিত 
হল এবং ভবিষ্যতের “কোল্ড ডেথের'' জন্য প্রতীক্ষা করা ছাড়া আর গত্যাস্তর 
রইল না। পূর্ব শতাব্ধীতে যে বিজ্ঞান-চেতন। মানব-কল্যাণের আশা-উজ্জ্বল 
ভবিস্ঠতের বাণীতে মুখর ছিল আজ তা মংশয়ে কম্পিত, হতাশায় অিয়মাণ 
হয়ে পড়ল। ফ্রয়েডের চিস্তা সচেতন ভাবনাকে কৃত্রিম এবং মগ্ন চৈতন্যকে 
সত্য বলে প্রচার করল। মানবের মনোরাজেযর বিরাট এক অন্ধকার প্রদেশ 
আলোকোজ্জল হল, কিন্তু আদিম প্রবৃত্তিতে তাকে পরিপূর্ণ দেখে সে শিউরে 
উঠল। অবশ্ট যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতিতে, চিকিৎসা শীষের আশ্চ্য 
অগ্রগতিতে, ভোগ্য পৃথিবীর সীমা অনেক বেশি আয়ত্তাধীন ক্ষয়ে পড়ায় বিশ্বয় 
ও আনন্দের যে নৃতনতর কোন জ্যোতি দেখা দিল না এমন নয়। কিন্তু 
ব্যবহারিকতার উধের্ধ উচ্চতর দার্শনিক চেতনায় এর] খুব গভীর অন্গ্রবেশ 
পেল নঃ। 

আশা-আনন্দ-সস্ভববনার দিক থেকে এ যুগে সবচেয়ে ব্যাপক গ্রভাব ফেলল 
১৯১৭ সালের রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লিব। উনিশের শতকে পরিকল্পিত 
মার্কসীয় সাম্যচিস্তার এই বাস্তব প্রয়োগে শোষণহীন, দারিজ্র্যহীণ জীবনের 
আশা-উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আর কল্পনামান্র রইল নাঁ। কিন্তু মুরোপের বুদ্ধিজীবীদের 
অধিকাংশ রক্তপাতে বিমর্ষ হল; সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতার 
সািক অবলুষ্থির দুঃস্বগ্র দেখে জাৎকে উঠল । 


স্বীকার জানার তক এর. 2 ওক বদল কআশজ্ডালখদ্রলি?লণপী আ্ম্দাঞজিন হিষ?হা উঠকা। 


২১২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


মুরোপে ধনতন্ত্রের শ্রশান যন্ত্রণাই নিয়ে এল, এদেশে কিন্তু স্বাধীনতার স্বপ্ন 
: তাকে শুধুমাত্র নেতিবাদী হয়ে থাকতে দিল না। 

রবীন্দ্রোত্তর বাংল। সাহিত্য এই পটভূমিতে ভাব ও রূপে নৃতন বাক নিল। 
১৯৩০-এর কাছাকাছি সময় থেকে বাংল! সাহিত্য নবপর্বে প্রবেশ করতে 
থাকে। এই কালের ইতিহাসের ইঙ্গিতমাত্র আমর] লাভ করেছি, এর পূর্ণ 
তাৎপর্য উপলব্ধির সময় এখনও আসে নি। গল্লোপন্তাস এবং কবিতার ক্ষেত্রে 
কয়েকজন সত্যকার বড় শিল্পীর আবির্তাব এই পর্বে ঘটেছে । কিন্তু বর্তমান 
গ্রন্থে তাদের সাখান্ঠতম পরিচয় মাত্র দেওয়। হল। ভবিষ্যতের সাহিত্যের 
ইতিহাসে এদের বিস্তৃত আলোচনা স্থান পাবে। 


॥ এক ॥ 
উপন্যাস ও ছোটগল্প 
ভূমিকা! 


উপন্যাস-সাহিত্যে এই পর্বে কয়েকজন প্রকৃত বড় শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে। 
নানা স্থরের চর্চায় বাংলা উপন্াস বিচিত্রমুখী হয়ে উঠেছে। শ্রমজীবী মানুষের 
জীবনকাহিনী উপন্তাসকে কর্ম ও প্রবৃত্তিতে তরঙ্গিত করে তুলেছে । রাজনীতি- 
সমাজনীতিতর প্রত্যক্ষ প্রতিফলন একালের উপন্যাসে পড়েছে । পরিবারতঙ্ত্রের 
চর্চা পরিহার করে সাম্প্রতিক উপন্তাসে বৃহতের মধ্যে মুক্তি সাধনারও স্থত্রপাতি 
ঘটেছে। বিশ্লেষণের আধিক্যে উপন্তাসের দেহরূপের নবীনতায় ( ঘটনাগত 
চমকের স্বল্পতায়, স্থবলয়িত বৃত্তাকৃতি গল্পরীতির অভাবে ) বাংলা উপন্তাসে 
নবপ্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে । 

এই পর্বেই বাংলা ছোট গল্প বছু লেখকের সাধনায় বিচিত্রমুখা এবং রূপসিদ্ধ 


হয়ে উঠেছে। | 


' পরশুরাম ॥ বাংলা ব্যঙ্গন্পের প্রধানতম শিল্পী পরশ্তরাম। তার গল্পগুলি 
“গড্ডলিকা”, “কজ্জলী”, “হনুমানের স্বপ্ন”, “নীলতারা”৮, "ধৃস্তরী মায়”, 
প্কিষ্ণকলি”, “আননীবাঈ” প্রভৃতি গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। প্রথম দিকের 
গল্পগ্রন্থগুলির নিটোল সরদতা সর্ধশ্রেণীর পাঠককে তৃপ্ত করেছে। ব্যঙ্গের 
সঙ্গে রঙ্গের সার্থক মিশ্রণে, সাময়িকের সঙ্গে শাশ্বত জীবন-প্রশ্নকে যুক্ত করায়, 
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স্থাপনে এদের স্থান উচ্চমানে সুনিদিষ্ট । পরবর্তী কালে শিল্পীর জীবনজিজ্ঞাস। 
অনেক সংহত হয়েছে, আরও শাণিত হয়েছে) কল্পনার অজন্্র প্রগলভতায় 
কিছু ভীট1 পড়লেও বিলুপ্তি আসে নি; পল্লবিত কথ|বিস্তার সংক্ষিপ্ত ও 
একাগ্র হয়ে উঠেছে। পূর্বের উচ্ছৃমিত সরসতার প্রশস্ত খাত কিছু সন্কীর্ণ 
হলেও আরও অন্তগূ্ট হয়ে উঠেছে, অনেক কাঠিন্য পেয়েছে। 

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সাম্প্রতিক উপন্তাস-সাহিত্যে তারাশঙ্কর 
পুর্শশিক্তিধর প্রতিভা । তারাশঙ্করের উপন্যাসে মহাকাঁব্যিক ব্যাপ্তি আছে, 
জীবনজিজ্ঞাসার গভীরতা! আছে । বিংশ শতকের শিল্পী হয়েও তারাশঙ্কর 
এতিহ|ম্ছদরণ থেকে বঞ্চিত হন নি। আধুনিক হবার কোন বিশিষ্ট সাধন। বা 
কামনা তার নেই। উচ্চকণ্ঠ স্বাঁততত্রঘোষণা বা রুগ্ন মানসিকতা, সৌখিন 
মজুরি কিংবা কারুদর্বপ্বতা থেকে তিনি সর্ব প্রযত্বে নিজেকে ঘুক্ত রেখেছিলেন 
ঠিকই। তবুও বর্তমান যুগের তরঙ্গসন্কুলতা তিনি উপলব্ধি না করে পাবেন 
নি। সমাজের ও জীবনের সর্বস্তরের ক্ষয়িফুতা তাঁর কাছে গভীর বেদনার 
বার্তা বহন করে এনেছে, সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের পর্বে পর্বে তিনি 
সেই বেদনার লমাধান প্রত্যাশা করেছেন । আর একান্ত আধুনিক মননবলেই 
গণদেবতার অভিনন্দন রচনার ক্লান্তিহীন সাধনা করেছেন। কিন্তু বুদ্ধির 
তীক্ষতা অপেক্ষা! হৃদয়ের ভাবাকুলতায় আস্থা তার বেশি বই কম নয়। 
বিশ্লেষণের মনোভূমিতে স্বেচ্ছাবিচরণ অপেক্ষাও গোটা প্রাণবন্ত মানুষের 
সাহ্চর্যই তার অধিক কাম্য । অবক্ষয়িত বর্তমান তাকে জীবনবিরোধী না করে 
জীবনসন্ধানী করে তুলেছে। রাঁটের রুক্ষতৃমির স্পর্শ, শ্রমজীবী চরিত্রের 
ভাক্র্ষনিপুণ গঠন এবং স্থৃতীত্র আত্মান্সন্ধান তার উপন্যাসকে ুর্লভ শিল্লোৎকর্ 
দিয়েছে। তার উপন্তাস গ্রস্থের মধ্যে “ধাত্রীদেবতা” “গণদেবতা”, পঞ্চগ্রাম?। 
'নলী বাকের উপকথা” “নাগিনী কনার কাহিনী” “আরোগ্য নিকেতন”, 
“উত্তরায়ন”, “জবানবন্দী”, “পঞচপদী” উল্লেখযোগ্য ৷ তীর প্রধান গল্প সন্কলন 
হল, “জলসাঘর”, “বেদেনী”, “কামধেছু” | 22 ৃ 

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ “পথের পাঁচালী”, “অপরাজিত”, 
“দষ্টিপ্রদীপ”, “আরণ্যক”, “আদর্শ হিন্দু হোটেল”, “ইছামতী” প্রভৃতি উপন্যাস, 
এবং “'মেঘমল্লার” “মৌরীফুল”, ্যাত্রাবদল” প্রভৃতি ছে্টট গল্প সন্কলন 
বিভূতিভূষণকে বাংল1 কথা সাহিত্যেররাজ্যে অমরতা! দান করেছে। 

বিভৃতিভূষণের ছোট গল্পগুলিতে পলীজীবনের ছোটপ্রাণ, ছোট কথার 
প্রাণবস্ত রূপ প্রকাশ পেয়েছে । তার জীবনদৃষ্টির পরিচয় নিতে গেলে দেখা 


২১৪ | আধুদিক বাংল! সাহিত্যের" ইতিহাস 


যায় প্রকৃতিপ্রীতি ্বপ্ন্সিপ্ধ মোহাবেশে তীর জীবনের জটিলতাকে আচ্ছন্ন 
করতে চেয়েছিল । গ্রামবাংলার বৃক্ষপল্পবের শ্টামলতা আর নদীধারার 
পেলবতা তার নিত্য অভাবককেও এক ধরনের আবরণ দিয়ে নাগর বস্তীর কদর্ধতা 
থেকে রক্ষা করে। বিভূতিভূষণের পলীপ্রকৃতি, শালমহয়ার দিগন্তম্পর্শী 
অরণ্যানী এবং নীল আকাশের স্বপ্ন মেছুর হাতছানি একট শোভা|-সৌন্দর্য- 
শুচিতায় কামনার যোক্ষধাম অলকাপুরীতে পাঠককে নিয়ে গিয়েছে! যেন 
এই স্বপ্ললোকই এক মাত্র বাস্তব, যেন" এরূপ হওয়াই উচিত ছিল, কি যেন 
হারিয়ে গেছে জীবন থেকে--এমনি একটি ভাবঘন রসব্যাকুলতা সমষ্টি করে 
তিনি অত্যুচ্চ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু জীবনরসের চর্চা কোথায়? 
দূৰ থেকে ভেসে আদ! তরঙ্গের ভেঙ্গে পড়ার শব্দ শুধু শোনা যায়, কিন্তু সেই 
ঢেউয়ের মাথায় চড়ে উল্লাসে বা আর্তনাদে আন্দোলিত হওয়া নেই। 
বিভূতিভূষণ পাঠককে জীবনের মুখোমুখি দ্রাড় করান নি, প্ররুতিরস 
থেকে দৃষ্টিগ্রদীপের আলোয় অলৌকিক দেবযানে তাকে অভিসার করিয়েছেন । 
জীবন থেকে রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শের নির্ধাপ তিনি গ্রহণ করেছেন, জীবনকে 
গ্রহণ করেন নি। 


প্রেমেন্্র মিত্র ॥ উপন্যাসে প্রেমেন্ত্র মিত্র যথেষ্ট সাফল) দেখাতে পারেন . 
নি, কিন্তু চোট গল্পে তিনি প্রথম শ্রেণীর শিল্পী। “মিত ভাষণে, বক্তব্যের 
. স্থক্গতায়, চরিজ্রস্থট্টিতে এবং ঠবচিত্র্যে” বাংল! ছোট গল্পে তিনি অসাধারণ। 
তার ছোট গল্প যেমন রূপনিষ্ঠ তেমনি নিগুঢ সঙ্কেতে জীবনের বিষগ্নতার 
উপস্থাপনে আশ্চর্য সার্থক | 


মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাম্প্রতিক বাংলা 
সাহিত্যের একজন প্রধান ওপন্তাসিক ও ছোট গল্পলেখক। তার উপন্যাসের 
মধ্যে “দিবারান্রির কাব্য”, *্ধুতুল নাচের ইতিকথা”, “পল্মানদীর মাঝি”, 
“শহ্রতলী+”, “'চতৃক্ষোণ”, “অহিংসা”, “ললোনার চেয়ে দামী”, “জীয়স্ত” প্রভৃতি 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । ছোট গল্প সঙ্কলনগুলির মধ্যে নাম করতে হয়, 
“অতসীমামী”, “প্রাগৈতিহাসিক”, “মিহি ও মোট কাহিনী”, “সরীত্থপ”, 
“ভেজাল” এবং “ছোটবকুলপুরের যাত্রী”র। শেষদিকের রচনায় দলীয় মতের 
তীব্র উপস্থাপন এবং অকাল মৃত্যুর ষবনিকা মানিক বন্দ্যোপাঁধ্যায়ের পূর্ণ- 
বিকাশে বাধ! দিয়েছে, কিন্তু সতীক্ষ বিশ্লেষণে, আধুনিক সভ্যতাহত জীবনের 
প্রতি নীরব, নিক্ষিয় ও বিমূঢ় দৃষ্টিপাতে, কখনও বা শাণিত আঘাতে তার 
বর্ণাঢা মুখোসের অন্তরাল থেকে কল মুখাবয়বের উদঘাটনে শক্তির বিচিত্র 
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লীলার পরিচয় তিনি দিয়েছেন । অবচেতনার গহনে তার সঞ্চরণ, আপাতউন্তট 

সমস্যার মধ্যে তার অবগাহন ; কিন্তু এরই মধ্যে চিরকালীন স্বীকৃত সত্য- 

শিব-নুন্দরের অন্তরের ভেজাল আবিষ্কারে তিনি নীলক। নাটকীয়ত্তাকে 

পরিহার করে বক্রবাচনের ওজ্জল্যে, স্বল্প কথায় এবং বহুল ইঙ্গিতে বুদ্ধির 

সাআাজ্যে অনুপ্রবেশ করায় তিনি একক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন । যৌন- 
ক্ষধার বিরতি ও যে শিল্পরূপৈর অতুল স্বর্গে স্থানলীভের যোগ্য বিপুল শক্তি নিয়ে 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাই-ই প্রতিষ্ঠিত করলেন । উত্তর জীবনের রচনায় তিনি 
সাম্যবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করেছেন। তবে বহুক্ষেত্রে তা 

প্রচারধর্ম থেকে সমুন্নত হয় নি। 


নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।  “উপনিবেশ”।  পিদসঞ্চার”, “বতালিক”, 
প্রভৃতি উপন্যাস এবং “বীতংস”, “ভাটিয়ালী”, প্রভৃতি ছোট গল্প সম্কলন নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিভার পরিচয় বহন করছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে 
মহাকাবিতক পটভূমির দিকে তার প্রবণতা! লক্ষণীয় । এতিহাসিক রোমান্দের 
সঙ্গে বন্তবাদী জীবনদৃষ্টির তীক্ষতা যুক্ত হয়ে তার রচনাকে বিশিষ্ট করে 
তুলেছে । ভাষার এরূপ উজ্জল তীক্ষ'ত! এবং রসনিটোল রূপ বাংল! সাহিত্যে 
প্রায় ছুলভ। ছোট গল্প তার হাঁতে আঙ্গিক সিদ্ধির উচ্চলে!কে উঠেছে । 

বনফুল, প্রমথনাথ বিশী এবং স্ববোধ ঘোষ ॥ বনফুল (বলাইচাদ 
মুখোপাধ্যায়) এবং স্থবোধ ঘোষ গল্প ও উপন্যাস লিখলেও ছোটগল্লেই অধিক 
সাফল্য লাভ করেছেন । বনফুলের গল্লে আঙ্গিকের বিচিত্র পরীক্ষানিরীক্ষার 
সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জীবন সম্পর্কে তির্বক সিনিক উপলব্ধির । স্থবোধ ঘোষের 
গল্প ভাষার কারুকার্য এবং জীবনজিজ্ঞাসার গভীরে অবতরণ করায় বিশিষ্ট 
উৎকর্ষ লাভ করেছে। প্রমথনাথ বিশী “জোডাদিঘির চৌধুরী পরিবার”, “কেরী 
সাহেবের মুন্দীপ্র ন্যায় মহাকাব্যিক উপন্যাস রচনায় ছুলভ সাফল্যের পরিচয় 
দিলেও তার প্রতিষ্ঠা! প্রধানত তীক্ষ ব্যঙ্গত্মক ছোট গল্প রচনাঁয়। 

প্রবীণ লেখকদিগের মধ্যে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বস্থ্‌, প্রবোধ 
কুমার সান্ন্যাল, বুদ্ধদেব বন্ধু, অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাশস্কর রায়, শৈলজ নন্দ 
মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ু, গোপাল হালদার, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির 
নাম উল্লেখ করতে হয় । নবীনদের মধ্যেও অনেকেই সম্ভাবনা শিয়ে এসেছেন | 
তাদের কথ! কিছু পরবর্তাকালে লিখিত সাহিত্যের ইতিহাসে অবশ্যই মর্ধাদার 
আসন পাবে। 


॥ ছুই ॥ 
| কবিতা 
.ভূমিক 


সম্ত্রিতক বাশ ব্বীধতা সী, (পু আদ সম্পর্কে রবীন্দরভাস্তকে 
অস্বীকার করতে চাইল, কল্যাণবুদ্ধিকে ব্যঙ্গ করল, ধর্মবোধকে নির্বাসন 
দ্িল। পল্লী প্রকৃতির প্রতি অতি আকর্ষণকে বলল ফ্যাসান। আর নাগরিক 
জীবনের ক্লান্তি-অবসাদ, যন্ত্রণা ও বেদনাকেই সত্য বলে বরণ করে নিল। 
প্রেমকে স্থাপিত করা হল দেহ-কামনার বাস্তব ভূমিকায়। নৃতন দেবতা 
হলেন ফ্রয়েড এবং মার্স। অনুভূতির আধিক্যের স্থানে মননের দীষ্চি 
প্রাধান্য পেল। সাম্যবাদী চিন্তা, বিষয়বৈচিত্র্যে বিশ্বপরিক্রমা, প্রথাবদ্ধ 
উপমা-উতপ্রেক্ষার পথ পরিহার, ভাষার জটিলতাজনিত দুর্বোধ্যত, গগছন্দের 
অধিক ব্যবহার, তর্ককণ্টকিত পরিবেশের প্রতি আকর্ষণ, অভিনব চিত্রকল্প ও 
বাকৃভঞ্গির প্রয়োগ আধুনিক কবিতার দেহরচনাকে নৃতন রূপে প্রতিষ্ঠিত 
করল । 


প্রেমেন্্ মিত্র ॥ “প্রথমা”, “সআাট”?, “ফেরারী ফৌজ”, “সাগর থেকে 
ফের” গ্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের লেখক প্রেমেন্ত্র মিত্রের কবিতায় জীবনজিজ্ঞাসার 
তীব্রতা ও গভীর আকুতি সে পরিমাণ নেই যতট। আছে উচ্চক আত্মঘোষণ|। 
শ্রমিকদের আত্মীয়তার যে কামনা তার কবিতায় ভাষা পেরেছে স্কা 
পৌখিনতাকে ছাপিয়ে ওঠে নি। বাক্ভন্দিতেও আধুনিক কালের লক্ষণ 
তার কবিতায় অল্পষ্টভাবেই মাত্র উকি মেরেছে । 

বুদ্ধদেব বস্থ ॥ “বন্দীর বন্দনা”, “স্কাবতী”, “দময়স্তী”, “ভ্রৌপদীব শাড়ী”, 
“শীতের প্রার্থনা £ বসম্তের উত্তর" প্রভৃতি কাব্য রচনা করে বুদ্ধদেব বস্থু 
সাম্প্রতিক কবিকুলের প্রথম সারিতে স্থান পেয়েছেন। তার কবিতার দেহ 
অতিমাঞ্জিত। তবে ছৃর্বোধ্যতা এবং বাচনবক্রতা থেকে তার কবিতা 
অনেকখানি মুক্ত। তিনি দেহকামনার রক্তরাগ সঞ্চারিত করেছেন তার 
প্রেমকবিতায় । উপলব্ধির প্রগাঢ় তীব্রতা এদের মধ্যে প্রকাশিত। তবে 
বৃদ্ধদেব-বন্থু যে অন্তরের গভীরে রোমার্টিক কবির বেশি বয়সের কবিতায় তার 
প্রমাণ মিলছে । 
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জীবনানন্দ দাশ ॥ এই পর্বের সবচেয়ে শক্তিমান কবি জীবনানন্দ দাশ। 
ঝিরাপালক”, “মহাপৃথিবী”, “বনলত! সেন”, “সাতটি, তারার তিমির”, 
তার প্রধান কাব্যগ্রন্থ । কবির বাক্বিস্যাস পদ্ধতি এবং চিন্ত্ররচনারীতি 
মাংকেতিকতায় পূর্ণ। মুরোপীয় অত্যাধুনিক শিল্পান্দোলনগুলির সঙে এই 
রূপভঙ্গির সম্পর্ক আছে। জীবনানন্দের বিশিষ্ট কবি মেজাজটি একটু অস্পষ্ট 
কুহেলী ঘেরা বিষন্নতার রাজ্যে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। মগ্ন ঠচৈতন্টের 
ব্যাখ্যাতীত রহস্য তাকে হাতছানি দেয়, ইতিহাসের স্পষ্ট পদক্ষেপকে কবি 
লঘু কৌতুকভরে যেন অতিক্রম করে যান । তবে তার মধ্য দিয়েও হেমস্তের 
বাংলাদেশের গ্রামের ছবি ভেসে আসে, একট] বিশিষ্ট সিক্ত সুরে পাঠকচিত্বকে 
তা আকুল করে তোলে । 

স্ুধীন্দ্রনাথ দত্ত ॥ “অকেস্টা”, কক্রন্দসী”, “সংবতত”, “দশমী” স্ধীন্জনাথের 
বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ । কবির বাক্রীতিতে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য অত্যন্ত প্রকট । তার 
কাব্যার্পিকে ভান্র্ষের গঠনকাঠিন্য লক্ষণীয়। অপ্রচলিত শব্ধ ব্যবহার ও 
দুরান্বয় তার ভাষাকে জটিল করে তুলেছে । কিন্তু এ জটিলতা বাহির 
থেকে আরোপিত একট! ফ্যাসান মাত্র নয়, কবির জীবনদৃষ্টিতে রয়েছে এই 
জটিলতার মূল। একদিকে ব্যক্তিগত প্রেমান্গুভৃতি মন্যদিকে বিশ্ববোধ, 
ইতিহাস ও সমাঁজচেতন। কবিকে বিষঞ বেদনায় আহত করেছে প্রতিনিয়ত । 
এই যন্ত্রাক্ষুব্ধ চিত্তই ভাষায় জটিল এবং শবে দুরূহ হয়ে আত্মগ্রকাশ করেছে 
তার কবিতায় । 

বিষণ দে ॥ “উর্বশী ও আর্টেমিস”, সন্দীপের চর”, “অন্বিষ্ট” “নাম রেখেছি 
কোমল গান্ধার” বিষু দের প্রধান কাব্যগ্রন্থ। বিষ দের কবিভাষাও ছিল 
অত্যন্ত জটিল এবং ছূর্বোধ্য। এই জটিলতা কি কবির অধ্যয়নের প্রাচুর্য 
এবং মননের বিচিত্রমুখী জটিলতারই ফল? তার কবিতায় এই অধ্যয়ন 
গভীরতার চিহ্ন শব ও চিত্রে রূপ-পেয়ে পাঠকের বোধগম্যতাকে বাধা 
পদ্বিয়েছে। কিন্তু বিষণ দের কবিতা ক্রমেই সরল হয়ে আসছে। তার 
উপলব্ধিতে মাক্সবাদী গণগ্রীতি, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস, শোযকদের প্রতি ঘুণা 
প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু চিন্তার ও উপলব্ধির স্বাতত্ত্য এদের আদৌ প্রচারধর্মী 
হয়ে উঠতে দেয় নি। ব্যঙ্গের তীক্ষ নিপুণতার যধ্যে রোখ্মাটিক অশ্গভূতির 
চকিত প্রকাশ তার কবিতাকে রম়ণীয় করে তৃলেছে। 

অমিয় চক্রবর্তী ॥ অনুভূতি-ও মননের সুন্দর সমন্বয় হয়েছে অমিয় চক্রবর্তীর 
কবিতায়। তিনি জ্ঞানসাধকের দুরত্ব নিম়্েও বিশ্বপৃথিবীকে ভালবেসেছেন। 


২১৮ [আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 


নিরাসক্তের এ আসক্তি তার কবিতাকে বিচিত্র স্থরে পূর্ণ করেছে। “খসড়া”, 
“একমুঠো” “মাটির দেওয়াল”, “পারাপার” তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ । 

এ পর্বের অন্যান্য বিশিষ্ট কবি হলেন অজিত দত্ত, সমর সেন, স্থুভাষ 
মুখোপাধ্যায়, স্কাস্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতি । একান্ত তরুণদলের মধ্যেও বেশ 
কয়েকজন ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছেন । সাহিত্যের ইতিহাসে তার। 
নিঃসন্দেহে নিজেদের স্থান করে নেবেন। 


॥ তিন ॥ 
নাটক 
ভূমিকা! 


এই পর্বের নাট্যসাহিত্যের আধুনিকতা কাব্য বা কথাগাহিত্যের ন্যায় 
তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে নি। উতকর্ষের দিক থেকেণ্ড পূর্বোক্ত ছুটি 
ধারাকে স্পর্শ করবার যোগ্যতা পায় নিবাংলা নাটক । মোটামুটিভাবে 
গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলালের ধারায়ই বাংল! নাটক চলেছে । তবে মঞ্চ ব্যবস্থার 
আধুনীকিকরণের সঙ্গে সঙ্গে নাটয-আঙ্গিকে কিছু নবীনতা এসেছে । তাছাড়া 
অপেশাদারী নাট্যান্দোলন নাট্যপরিবেশনায় পেশাদারী মঞ্চের গতান্তু- 
গতিকতাকে অস্বীকার করায় নৃতন ধরনের অল্প হু'চারখান1 নাটকের আবির্ভাব 
ঘটতে লাগল। তাছাড়া যে সব সাহিত্যিক মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত নন তারা নূতন 
ধরনের নাট রচনায় অগ্রসর হয়েছেন । সমকালীন সাহিত্যধারার সঙ্গে 
ধাদের সামান্য ও .সংযোগ আছে এমন নাট্যকারদের রচনায়ও কিছু নবীন 
রুচির স্পর্শ লাগল। 


. যোগেশ চৌধুরী ॥ “সীতা”, “ফিগ্বিজয়ী”, “বাংলার মেয়ে” প্রভৃতি 
নাটকের রচয়িতা যোগেশ চৌধুরী চরিত্রস্থষ্টিতে কিছু গভীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় 
দিয়েছিলেন । অন্তপ্বন্দ তার চরিত্রগুলিকে জটিল ও প্রাণময় করে তুলেছিল। 
এদের ত্বাই অভিনয়সাফল্যের উপরেও কিছু সাহিত্যিক মূল্য স্বীকার্ষ। 

মন বায় “একাঙ্কিকার নবআঙ্গিকে তিনি একরূপ সিদ্ধিলাভ 
করেছেন । প্রগলভ প্রবৃত্তি-সংক্ষোভ্ভড এই নাটিকাগুলির সংহত ও সংক্ষিত 
অবয়বে ঝড়ের কম্পন এনে দিয়েছে । “দেবাস্থর”, “কারাগার”, শ্শ্রীবৎস” 
প্রভৃতি পৌরাণিক নাটকে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যর্থ সাধনাকে অনেকটা? সফল 


সাম্প্রতিক কাল £ সংশয়, যন্ত্রণা ও বিদ্রোহ ২১৯ 


করে তুলেছেন। পুরাণ-ঘটনার পরিবেশে একালীন জীবনজিজ্ঞাসা ও চরিজ্র- 
প্রত্যয় নিয়ে এসে তিনি নৃতন প্রাণরস এদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন । 

শচীন্্রনাথ সেনগুপ্ত ॥ “ঠগৈরিক পতাকা”) “সিরাজদ্দৌলা”, ধ্ধাত্রীপারা”, 
'রাষ্টরবিপ্লব”, ্বামীন্্রী*, “তটিনীর বিচার", “নািং হোম” প্রভৃতি এঁতিহাসিক 
ও সামাজিক নাটক রচন। করে শচীন্দ্রনাথ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । প্রথম 
দিকের এতিহাসিক নাটকগুলিতে স্বাদদেশিকতা ও ভাবাঁতিরেক থাকলেও পরে 
তিনি সংহত অন্তত্বন্বসক্কুল মনন প্রবুদ্ধ নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিছু 
আদর্শবাদের প্রভাব সত্বেও এদের সাফল্য স্বীকার্ধ। তার সামাজিক নাটকগুলি 
একালের অতি জটিল সামাজিক সমস্যা অবলম্বনে রচিত | 

তুলসী লাহিড়ী ॥ “ছুঃখীর ইমান”, “পথিক”, “ছেঁড়া তার” প্রভৃতি নাটকে 
তুলসী লাহিড়ী একদিকে প্রগতিশীল চিন্তাধার! অন্যদিকে সুপরিচ্ছন্ন নাট্যবোধের 
পরিচয় দিয়েছেন। সামাজিক সমস্তাজনিত সংঘাত এবং ব্যক্তির সমস্যা ও 
অস্তদ্বন্ব তাঁর নাটকগুলিতে অনেকটা সমদ্বিত হয়েছে । বাঙালী দুসলিম 
সমাজের পটভূমিতে ব্যক্তির ও সমাজের অস্তদ্বন্ব ছেঁড়া তার নাটকে প্রথম 
সম্যক নাট্যরূপ লাভ করেছে। 

গ্রমথনাথ বিশী ॥ প্রমথনাথ বিশীর “িণং কৃত”, “দ্বুতং পিবেৎ” এবং 
«“মৌচাকে টিল”' ব্যঙ্গ নাট্যের ইতিহাসে একক স্থানের অধিকারী । 
পুরাতন প্রহসনের রুচিহীনতা এদের স্পর্শ করে নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথস্থলভ 
ম্মিতহাশ্যও এখানে প্রত্যাশিত নয়। ব্যঙ্গের তীব্রতা এদের কটু আম্বাদে 
বিশিষ্ট করে তুলেছে। ৃ 

বনফুল (বলাই চাদ মুখোপাধ্যায় )॥ '্রীমধুস্থদন” এবং “বিদ্যাসাগর” 
লিখে বাংলা জীবনীনাট্যের উদ্বোধন করলেন । “দশুভাণ”' প্রভৃতি গ্রন্থে বিবিধ 
নাটা-আঙ্গিক নিয়ে তিনি পরীক্ষা করেছেন । তীর সুক্ম নাট্যচেতনা এই 
রচনাগুলির মধ্যে প্রকাশিত। 

. অন্যান্ঠ নাট্যকারদের মধ্যে নামোল্লেখ করতে হয় জলধর চট্টোপাধ্যায়, 

বিধায়ক ভ্টাচার্ধ, মহেন্্র গুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বন্থ গ্রভৃতির | 


॥ চার ॥ 
প্রবন্ধ-সাহ্িত্য 


বাংল প্রবন্ধ-সাহিত্য এই পর্বে পূর্ববতর্ পর্ধের তুলনায় কোন বিশিষ্ট 
স্বাতস্ত্রা নিয়ে উপস্থিত হয় নি। বাংল! প্রবন্ধে যে বিষয়গুলির চর্চায় ঘুর্বলতা 


২২৭  . আধুনিক বাংল! লাহিতের ইতিহাস 


ছিল ত! এপর্বেও দুরীভূত হয় নি। প্রধানত দর্শন, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও 
ইতিহাস চর্চায় বাংলা বিষয়গৌরবী প্রবন্ধ আত্মনিয়োগ করেছে। রাজনীতি- 
অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনায় কিছু জোয়ার এসেছে । বিশেষত সাম্যবাদী 
চিন্তাধার! নিয়ে নানা গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিচারে 
এবং সাহিত্য সমালোচনায় মাক্সবাদীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। 

রম্যরচনা নামে একটি কথার বহুল গ্রচলন হয়েছে। কিন্তু এর যথাযোগ্য 
ংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া যায় নি। আত্মগৌরবী রচনার ক্ষেত্রে ভাবগভীরতা 
এবং সৌন্দর্ঘদৃষ্টির প্রভাব কমেছে, লঘু চটুলতা, আলাপচারী মনোভাব এবং 
ঠাট্টা ও রসিকতার ভাব প্রাধান্য পেয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর প্রভাবে বাংলা 
প্রবন্ধে মননশীল, বুদ্ধিচাতুর্ষে দৃপ্ত, বাচনভঙ্গির প্রা্্ধে উজ্জল একদল প্রাবন্ধিক 
দেখা দিলেন। কিন্তু অপর একদল চিন্তার মৌলিকতাকে এড়িয়ে শুধু ভাষার 
বন্রচতুর খেলাকেই প্রমথ চৌধুরীর উত্তরস্থরীত্ব বলে চালাতে শুরু করলেন। 
বাংলা প্রবন্ধের ভবিষৎ সপ্ন্ধে কাজেই সম্প্রতি নিশ্চিন্ত করে কিছু ধলা 
কঠিন । 

বিষয়গৌরবী প্রবন্ধ রচনায় স্থনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশীল কুমার 
দেঃ রাজশেখর বন্থ, নীহাররঞন রায়, স্থকুমার সেন সংস্কৃতির নানা দিকে 
দৃক্পাত করেছেন; শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিতৃষণ দাশগুপচ, প্রমথনাথ 
বিশী সমালোচনায় রুতিত্ব দেখিয়েছেন; রাধাগোবিন্দ নাথ দার্শনিক প্রবন্ধে 
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নান! জাতীয় আত্মগৌরবী স্জনধর্মী প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বন্ধু, অদাশঙ্বর রায়, 
মুজতবা! আলীঃ মনোজ বন্থ, প্রবোধ কুমার সান্যাল, কুমারেশ ঘোষ, রঞ্জন, 
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । 
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